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উৎসগগ করিলাম | 


টা তা”ব পরিত্যক্ত 


ছোড়'দ! 


হা শন, 


পশু ১০৩৭ গালি । 


ভূমিকা 


তরলমতি শিশুগণ ঘাহাতে শৈশবেই জীবজগতের সহিত পবিচিত হইতে পারে 
তাহা জন্ত এই পুস্তকখান। লিখিত হইল । প্রাণী জগতে থে সকন প্রাণী আজ পযন্ত 
আবিদ্ধত হইয়াছে, তাহা হইতে অনণাবিষ্কৃত প্রাণীর সংখা। ঘে কত বেশী তাহ! বলিয়। 
শেষ কব! ধায় ন।। তারপৰ পবিচিত প্রাণীব মধ্যেও সকল প্রাণীর জীবন পৃত্তান্থ সম্পূর্ণ 
রূপে জানিতে পাব। গিয়াছে একথা এখনও ব্প| চলে না। যতট€ জান। গিয়াছে নৃতন 
প্রাণী মাবিষ্কাবের সঙ্গে কিংব। অনুসন্ধানের ধলে তাহারও হয়ত কিছু পরিবর্তন হইতে 
পাবে। জীবজগতের এরূপ অসম্পণ জ্ঞান নিযা, কেন ঘে আমি শিশুদিগের জন্য এই পুস্তক 
প্রণয়নে সাঠস করিয়াছি, স্র্ধাগণের নিকট তাভ।র কৈষিয়ৎস্বরূপ প্রথমতঃ বলিতে চাই যে, 
জ্ঞানী এবং চিন্কাশাল পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এপং অনুসন্ধানের ফলে, জীবজগৎ 
সন্ধে এহটণ জানা গিয়াছে, তাঁভ। বডই রহগ্পূর্ণ এ৭ং আশ্চষ্যজনক, তাভ। জানিতে 
প।বিদে আমাদেব শিশুগণ নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ কবিবে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে তাঁহাদের 
কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাঁড হইণে, যদি কোন নৃতনত্ব কি“্ব। %ণ অতঃপর আবিষ্ষত হয়, তখন 
তাহার! সহজেই তাহ] বুঝিতে পারিবে এবং আবশ্াক হলে সংশোধনও করিতে 
প(বিবে ৷ অন্ঠান্ত প্রত্যেক মঙ্যদেশের শিক্ষক ৭ অভিভাঁবকগণ, জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে সঙ্গেই 
শিশুদিগকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার জন্য নানা পন্থা! অবলম্বন 
করিয়। থাকেন। ইহাতে তাহারা অক্ষর পরিচয়েব সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তাহারও পুব্ধে 
প্রতি বিজ্ঞানের অনেক কথাই শিখিয়। থাকে । আমাদের শিশুগণ৪ যাহাতে শিক্ষ।র 
সেই সুবিধা এবং স্থযে।গ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই 
আমার এই চেষ্টা । শুধু কতকগুলি প্রাণীর জাবনী ন। লিখিযা, আমি এই প্রস্তক বৈজ্ঞানিক 
নিয়মানষায়া জীবজগতের ধারাবাহিক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে, গরিচিত প্রাণীর জীবনী 
সাধ্যমত বিস্ততভাবে অলোচন। করিয়াছি । ইহাতে জীবজগতের €বচিত্র্যের দিকে 
শিশুধিগেব মনোষোগ যেমন আকমণ কর! হইয়াছে, তেমনি আবার জীবজগতে ক্রম- 
বিব€ণের ধারা, যাহাতে তাহার। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পাবে তাহার প্রতিও লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে । আমার এই প্রচেষ্ট। কতা? সফল হইয়াছে তাহ আধাগণই বিচার 
কবিবেন। 


(২) 


বঙ্গভাষায় আজ পধ্যন্ত প্রাণীবিজ্ঞান সন্গন্ধে যে সকল পরিভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এবূপ 
পুণক প্রণয়ন পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে, একথ| সকলেই স্বীকার করিয়। থাকেন। অনেক 
স্থপেই প্রচলিত পরিভাষার অভাবে আমি নূতন পরিভাষ| ৮টি করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
এই সকণ পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে, সমার্থবোধক ইংরেজী শব্ধগুণি দেওয়া আছে। সকল 
পরিভাষারই গ্রকৃত অর্থ রক্ষ। করিয়া, অতিমধূর করিবার জন্য চেষ্টার ভ্রুটা করি নাই। 
যেখানে নূতন পরিভাষা ইংরেজী শব্দ হইতেও কঠিন আকার ধারণ কবে, সেখানে ইংবেজী 
শদই রাখ] হইয়াছে । আপোচা বিষয়ে শিশুদিগের মনোযোগ আকর্ষণ রা জগ্য 
পরিচিত প্রাণীর উদাহরণ দেওযাব স্তববিধা পাইলে, প্রথমেই তাহ। উল্লেখ করিয। অপবিচিত 
উদাহরণ পবে উল্লেখ করিয়াছি । সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত এবং অপরিচিত প্রায় সকল 
গ্রাণীরই ছবি নইয়ের স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে । 

এই পুস্তক গ্রণয়ন জন্য আমি কপিকাত। বিশ্ববিাণয়ের প্রাণও বিভাগে 
অধ্যাপক ও কুতধিগ্ভ ছাত্রগণের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ এবং সাহাধ্য গাভ করিষাছ্ছি । 
এজন্য আমি তাহাদেব নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রকাখ করিতেছি 


ময়মনমিংহ) 
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জীবজগৎ 


সুচন। 


হে তকণ পাঠক-পাঠিকাঁগণ! ঢোঁমবা সকলেই বপকথাব অদ্ভুত এনং 
আশ্চধ্যজনক গল্প শুনিযাছ। সেই গল্প শুনিনাব জন্ত তোমাদের যে 
কতটা আগ্রহ তাহ। তোমবা নিজেবাই বেশ জান। আবাব যে গল্প যত 
বেশী আশ্চধ্যজনক, তাহাই তোমাদেব তত বেশী প্রিয় হইয়। থাকে। 
এই বপকথাবই মত আশ্চধ্যজনক গল্প আজ তোমাদ্রিগেব নিকট বল। 
হইবে। কিন্তু এই গল্লেব একটু বিশেষত্ব এই যে, গন্পগুলি অদ্ভুত এবং 
বিশ্ময়জনক হইলেও, বপকথাৰ মত মোটেই মিথা| নহে, ববং সম্পর্ণ 
সত্য। তোমবা নিজেবাই পবীক্ষা কবিয়া, তাহাৰ অনেক কথা সত্য 
বলিয়া বুঝিতে পাবিবে। ইহা কিন্তু বাজাবাণী কিংব। দৈত্য-দানাব গল্প 
নহে , তোমাঁদেবই পবিচিত কতকগুলি ইতবপ্রাণীব গল্প । ইতব প্রাণীদিগের 
মধো বাজাবাণীব মত সুন্দর এবং দৈত্য-দাঁনাবই মত ভীষণ প্রাণী যে নাই 
তাহ! নহে, অথচ তাহাদের. গল্প-কথা সব সত্য,মিথ্যা কল্পনাব সঙ্গে 
তাহার কোন সম্বন্ধই নাই টগর যদি সত্য হয, বল দেখি তাহা আবও 
মজাব নয় কি? 
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পথিবীতে ছোট-বড় যত বকম প্রাণী আছে, তাহাদের মধো মানুষ 
যে সকলের চাইতে শ্রেষ্ট জীব, এ বিষয়ে তোমাদের কিংবা অন্ত কাহারও 
কোন সন্দেহ নাই । মানুষ বাতীত আব যত প্রাণী আছে তাহাবা সকলেই 
ইতরশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু প্রাণিজগতে মান্তষের আপন সকলের উপব 
হওয়াব কারণ যে কি, সে বিষয়ে তোমরা কখনও বোধ হয় চিন্তা কবিযা দেখ 
নাই । হত্তী, গঞগ্ডাব, তিমি, সিন্ধ-ঘোটক প্রভতি অতিকায় স্থলচব এবং জলচব 
কত শত প্রাণীই ত আকাঁবে এবং দৈহিক শক্তিতে মানুষের চাইছে বড়, 
কিন্কু তাহাদিগেব মধো কাহাকেও ত তোমবা মানুষেব চাইতে শ্রেষ্ঠ 
জীব নলিয়। স্বীকার কবিতে চান না! নভাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
শুধু দেহেব আকান এবং শক্তিব তারতমা দ্বাব| জীবজগতেব কোন প্রাণীবঈট 
স্তান উপবে কিংব। নীচে নির্দেশ কব হয় নাই । তোমবা হয়ত বলিনে 
যে, মান্তষের প্রখব বদ্ধিবুন্তি এবং নান। বকম কাধ্য কবিবার ক্ষমভাই তাহাকে 
সরল প্রাণীর উপরে স্থান দান করিয়াছে । অবশ্য একথা যে খুব ঠিক, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু সাঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আব একটি 
কথা মানে "রাখিতে হইবে যে, মানুষের দেহ যদিও তুলনায় বহু অতিকায় 
প্রাণীর চাইতেই শক্তি ও আকারে নিতান্ত ছুর্বল এবং ছোট, তথাপি 
মান্তঘের দেহের আকার এবং গগনপ্রণালী তাহার শ্রেষ্টত্বেব আর একটি 
নিদর্শন । তোমরা জান মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির আধার-_তাহাঁর মস্তিষ্ষ বা 
মগজ । মানুষেব মাথাতে ইহ। যেরূপ স্রগঠিত, সেবপ আর কোন প্রাণীতেই 
দেখ। যায় না। তাবপব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এপভাবেই গঠিত এবং 
বিন্যাস্ত যে, তাহার! আকারে খুব বড় না হইলেও, তাঙাদ্বারাই মানুষ এমন 
সন কাজ করিয়। থাকে, যাহ। অতিকায় প্রাণী, তাহাদের বিশাল অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ দ্বার কখনও সম্পন্ন করিতে পারে না। তাহা হইলে ইহা বেশ 
বৃৰিতে পারিতেছ যে, মান্ধষ আকারে খুব বড় না হইয়াও যে নিজকে 
সকল প্রাণীর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহ শুধু তাহাদেব আত্মাভিমান 
কিংবা গর্বের কথা নহে । 
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জলে, স্থলে এমন কি বায়তেও ছোট-বড় অসংখ্য প্রাণী বিচরণ 
করিতেছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তোমাদের খুবই পরিচিত। অন্য 
কতকগুলি মাছে, যাহ। তোমরা হয়ত দেখিয়া থাক কিন্তু লক্ষ্য কর না। 
কতকগুলি আবার এতই ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ-যস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে 
খালি চোখে দেখিতে পাবার কৌনই সম্ভাবনা নাই । এই যে ছোট-বড় 
নানা আকারের অসংখ্য ইতরপ্রাণী রহিয়াছে, উহাদের অভিনব, রহস্যপূর্ণ 
জীবনের কথা জানার আনন্দ, যাহাতে তোমরা লাভ করিতে পার, এই 
পুস্তকে তাহাঁরই পথ প্রদর্শন করা হইল। যে সকল ইতরপ্র।ণী তোমাদের 
পরিচিত, এবং যাহাদের সকল কথাই তোমরা হয়ত জান বলিয়। মনে কব, 
বাস্তবিকপক্ষে অনুসন্ধান কবিযা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাহ।দের 
বিষয়েও অনেক কথাই তোমাদের জানা নাই। অধিকন্ত এমন কতকগুলি 
প্রাণী আছে, যাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের এান্ত ধারণারও অস্ত নাই । জলে 
জন্মে এবং বধাঁস করে বলিয়।, ছোট-বড় যত রকম চিংডি, কাকড়া আছে, 
তাহাপিগকে তোমবা অনেকেই ভূল কবিয়। মাছ বলিয়া থাক। এমন কি 
সেই এক কারণেই তিমিকেও অনেকে মাছ পলিতে ছ্িধ। বোধ কর না। 
বাছুড় এবং চাম্চিকা, পাখীৰ মত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া, হয়ত 
তোঁমর। উহ্াদিগকে পাখীই বলিয়া বমিবে। অথচ বাছুড় এবং চামচিকা পাখী 
হইতে অনেক বিষয়েই ভিন্নপ্রকৃতির প্রাণী। এ সকল বিষয় পরে তোমর। 
বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে । বিচারবুদ্ধি-সহকারে বিভিন্ন ইতরপ্রাণীর 
বিষয় আলোচন। করিলে পর, এপ ভূল-শান্তির আর কোন সন্তাবন। 
থ।কিবে না। 

অসংখ্য ইতরপ্রাণীর প্রত্যেক্টির বিষয় আলোচনা কর। কখনই সম্ভবপর 
হইতে পারে না। এজন্য প্রাণিতন্ববিদ পগ্ডিঙগণ প্রাণিগণের, উচ্চ-নীচ 
শ্রেণীবিভাগ দ্বারা, আলোচনার পথ সহজ ও সুগম করিয়াছেন বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও দৈহিক গঠনে মানুজ্সের সঙ্গে যে প্রাণীব যত নিকট-সম্বপ্ধ, তাহার 
স্থান তাহার তত উচ্ে নিদ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে সহত্স সহস্র 
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বৎসর পুর্বে, পৃথিবীতে মান্তষ বলিয়! কোন প্রাণী ছিল না, সমুদয় 
পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই জলে প্রথমতঃ শেগল৷ জাতীয় উদ্ভিদ 
এবং তাহারই মত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী দেখা দিয়াছিল। তাহা হইতেই যথাক্রমে 
মাছ, ব্যাও সবীস্থপ, পাখী, পশুর শষ্টি; এবং ইতরপ্রাণীদেব ক্রমশঃ উন্নতি 
হওয়াতে অবশেষে মান্্ষের কষষ্টি হইয়াছে ! কথাট। শুনিতে নিতান্তই যেন 
গাজাখোরী বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত কোন কোন জ্ঞানী প্রবীণ পত্থিত যুক্তি- 
প্রমাণ দ্বারা এরূপভাবে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, তাহাকে নিতান্ত 
গাজাখোরী কিংবা পাগলের প্রলাপ বলা কোনমতেই সমীচীন নহে। 
এই পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামতি ডার্উইন সাহেবের নাম তোমাদের 
সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য। তিনিই প্রাণিজগতের এই ক্রমোন্নতি 
বা বিবর্তন-বাদের প্রবন্তক। তিনি তাহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও গবে্ষণ। 
দ্বার] এবিষয়ে অন্যান্ জ্ঞানী লোকেরও দৃষ্টি আকষণ করিয়াছিলেন । 
তোমরা বড় হইলে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবে। 
উহ] সত্য হইলে, ভাবিয়া দেখ, ইতরপ্রাণীর সঙ্গে আমাদের কত বড় নিগুঢ 
সম্বন্ধ রহিষ্াছে এবং তাহাদের বিষয় জানা কত বেশী প্রয়োজনীয়। 

এই পুস্তকে যে সকল প্রাণীর কথা বিবৃত করা হইল, সে সকল 
প্রাণীর কতকগুলি খুবই সহজ-লভ্য । হয়ত সেগুলি কোন না কোন কারণে, 
ইতিপূর্ব্বেই সাধারণভাবে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত। উহাদের মধ্ো 
ষেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখিও, 
তাহা হইলে সহজেই সকল কথা বুঝিতে পারিবে, ভুল-প্রান্তিরও আর 
কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। 


জীব-জগতের শ্রেণীবিভাগ 


প্রাণিতন্ববধিদ্‌ পণ্ডিতগণ বন্তমানে যে পন্তা অবলম্বনে প্রাণীদিগেব 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহার অন্ততঃ সাধারণ একটা ধাঁরণ। তোমাদের 
সকলেরই থাকা দরকার। সাধারণভাবে তাহাই এখানে বলা হইল। 
তোমরা সর্বদাই একথা মনে রাখিবে যে, পুথিবীতে এখনও বন্ধ প্রাণী 
মানুষের অজ্ঞাত রহিয়াছে, সুতরাং কোন নূতন প্রাণীর আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে ভবিষ্যতে এই শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ধন হওয়। নিতান্ত অসম্ভব নচে। 
প্রাণী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইতিপুবেবেও এরূপ কিছু কিছু 
পরিবন্তন হইয়াছে । তাই বলিয়। প্রাণিতন্ববিদ্গণের এই শ্রেণীবিভাগ 
নিতান্ত মনগড়া কথা নয়। প্রাণীদিগেব রক্তের নৈকটা, পৃ্ণাঙ্গদেহের 
কঙ্কাল ও বাহ্যিক আকার, তাহাদের প্রাণের অবস্থা এবং মাটি ও পাহাড- 
পর্বতের তলা হইতে সংগৃহীত প্রাচীন প্রাণীর দেহাবশেষ প্রভৃতি বিশেষরূপ 
পরীক্ষা করিয়া তবে তাহারা এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এইরূপে 
তাহার! ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে একটা নিদিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী উচু নীটু 
হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়।ছেন । 

মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির গ্রন্থিবদ্ধ খণ্ড খণ্ড হাড়ের ছাব। 
গঠিত যে একটি শিরদাড়া বা মেরুদণ্ড থাকে তাহা তোমরা সকলেই 
দেখিয়াছ। সকল ইতরপ্রাণীর এরূপ মেরুদণ্ড থাকে না। পণ্ডিতগণ 
এই সত্য অবলম্বনে বিশাল প্রাণিজগংকে প্রথমেই মেরুদণ্তী ও মেরুদণ্ডহীন 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত এরিষ্টোটুল্‌ 
(.১11১9(1০)-এর সময় হইতে এই শ্রেণীবিভাগ চলিয়া আসিতেছে । এই 
বিভাগান্থুম।রে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর স্থান মেরুদণ্তী প্রাণীর নীচে; কেন যে 
নীচে তাহা তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে । এই ছুই প্রধান বিভাগের 
উচুনীচু হিসাবে আবার যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়।ছে, তাহার একটি 
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তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। এই পুস্তকে তালিকান্ুৃযায়ী নীচশ্রেণী 
হইতে ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর ইত রপ্রাণীর আলোচন! করা হইয়াছে, পড়িবার 
সময় তোমরা তাহ। লক্ষ্য করিও । ইহাতে প্রাণিজগতে কব্রমবিবর্তনের 
ধারাও তোমাদের বুঝিবার পক্ষে স্বৃবিধ! হইবে । 
নান। প্রকারের ক্ষুদ্রতম জীবাণু, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্‌, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
মতভেদ আছে। উহাঁরা প্রাণী কিংবা! উদ্চিদ্‌ যাহাই টা না কেন, 
তাহরাঁ ষে সব্বনিম্ন স্তরের-_সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তারপর 
উনারা মানবের প্রভূত উপকার এবং অপকার উভয়ই করিয়। থাকে। 
এজন্য তাহাদের কথাই প্রথমে বলা হইল । 
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ক্ষুদ্রতম জীবাণু 
(10101096) 


যে সকল ইতবপ্রাণী সচবাচব তোমব। দেখিতে পাও, তাহাদের মধো 
মশা, মাছি, পিপালিক। প্রভৃতি প্রাণীকেই তোমবা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়। 
বিবেচনা কবিয়। থাক | অবশ্া ইহাব। যে ক্ষদ্রপ্রাণী সেনিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু ইহাদের চাইতেও যে কত ক্ষুদ্র জীবাণু পৃথিবীতে আছে, বুঝাইয়। 
না দিলে তোমব। তাহ!র একটা ধাবণাই কবিতে পাবিবে না। খালি চোখে 
তোমবা যত প্রাণী দেখিতে পাও, তাহার চাইতে, দেখিতে পাঁও না৷ এরূপ 
অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর সংখা। অনেক পেশী। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেব সাহাযো এই সকল 
জীবাণু এবং প্রাণীকে সহ সহস্র গুণ বড় কবিয়া দেখিলে তবে দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহাদেব মধ্যে কোন কোন জীবাণু আবার এতই ক্ষুদ্র যে, 
তাহাদিগকে পাশাপাশি সমস্বাত্রে সাজাইয়া রাখিলে, তাহাদের সহক্স সহম্ম 
জীবাণুতেও আধ ইঞ্চি পরিমাণ লন্ব। হয় না । একটি প্রকাণ্ড পুকুরে তোমর! 
অনেকে একত্র হইয়া সাতাব কাটিতে যেমন কোন অসুবিধা বোধ কর না, 
তেমনি এক ফৌট। জলে এরূপ বন জীবাণু একত্রে অনায়াসে সীতার কাটিতে 
পাবে, তাহাবা কোন অসুবিধা বোধ করে না। আবার কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে পৃথিবীতে এত ক্ষুদ্র জীবাণু বর্তমান আছে যে, তাহাদের অস্তিত্ 
ণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেও নির্ণয় কর। অসম্ভব। এখন ভাবিয়া দেখ ইহারা 
কত ক্ষুদ্র! এই জীবাণুগুলি প্রাণী কিংবা উদ্চিব্‌ অবশ্য এ বিষয় নিয় 
পণ্তিতদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে । এখানে সে বিষয়েরই সাধারণ- 
ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচন৷ করা হইল। 
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উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়েবই প্রাণ আছে। জন্ম-মৃত্যু এবং বংশবৃদ্ধি 
প্রন্থতি সজীবতাব লক্ষণগুলি, কম বেশী তোমবা উভয়েব মধোই দেখিয়! 
থাক। এখন যদি তোমাদিগকে প্রশ্ন কবা যায় ষে, প্রাণী এবং উদ্ভিদেব 
মধ্যে তফাৎ কি? তাহা হইলে তোমবা হয়ত সকলে একবাক্যে বলিয়া 
উঠিবে যে, প্রাণী চলাফেরা করে, উদ্ভিদ তান। পাবে না এবং কবে মা । এইত 
তাহাদেব মধ্যে মস্ত বড় তফাৎ । অবশ্য সাধারণভাবে দেখিতে দলে ইহাই 
যে তাহাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার আর কোন 
সন্দেহ নাই; কারণ তোমাদেব পবিচিত 
ভোট বড় গাছপালাগুলিকে সর্বদাই তোমর 
এক যায়গাতেই থাকিতে দেখ; পিপীলিকা 
প্রভৃতি ক্ষত্র প্রাণী হইতে ভাতী, ঘোড়া 
প্রভৃতি স্থুবৃহৎ প্রাণীর ন্যায় কোন প্রাণীকেই 
এক যায়গায় থাকিতে দেখ না; স্থতরাং 
তোমাদের এরূপ ধারণ। হওয়ী মোটেই 
ব্মীব জীবাণু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতম গাছপাল। 
এবং প্রাণী, এই উভয়েরই যদি তোমব1 তুলন। করিয়া দেখ, শুধু নড়াচড়া 
দেখিয়। তাহাদিগকে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ 
বলিতে পারিবে না। অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের 
নড়াচড়া সেই শ্রেণীব জীবন্ত প্রাণীর চাইতে 
কোন অংশেই কম নহে । তারপর এমন 
প্রাণীও আছে যাহারা মোটেই নড়াচড়া 
করে না। এসব ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন- 
ধারণপ্রণালীব সকল বিষয় ভালরূপে লক্ষ্য 
করিয়া তবে তাহাদিগকে প্রাণী কিংবা কলেবাব জীবাণু 
উদ্ভিদ্‌ বলিয়া ধরা যাইতে পারে । অনুধীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দীঘকাল মনো- 
যোগের সহিত পরীক্ষা কবিয়া, পঞ্ডিতগণ ইহাদিগকে জীবাণু (70101 01১05 
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৬৮11) ৩০) এই আখ্য। প্রদান করিয়াঁছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যক্ষ্মা, 
কলেরা, ইন্ফ্য়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও গীতজ্বর, টাইফয়েড প্রভৃতি 
মারাত্মক রোগের জীবাণুবূপে পণ্ডিতদিগের 
দ্বার নিণীত হইয়াছে । সকল জীনাণুই যে 
ইহাদের মত মারাক্মক তাহা নভে | ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি আবার মানুষের জীবন- 
ধারণের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । 
এমন কি, ইহারা না থাকিলে মানুষের 
বাচিয়। থাকাই অসম্ভব হইত। এই যে 
তি ক্ষুদ্র জীব, লোকচক্ষুর অন্তবালে ঢাভফখেডেব জীবাণ 
থাকিয়া, যুগপৎ মানুষের ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই করিয়া আসিতেছে, ইহাদের 
বিষয় কিঞ্চিৎ আলে।চন। করিলে তোমরা নিশ্চিতই আনন্দলাভ করিবে। 

কাহারও কাহারও মতে ইহারা উদ্ছিদ্শ্রেণীরই অন্তভূক্ত। যদিও 
ইহাদের খাগ্ঠসংগ্রহ প্রভৃতি কাধ্য, নিয়্শ্রেণীর প্রাণীরই অন্ুরূপ, তথাপি 
অন্ঠান্ত কারণে তাহারা ইহাদিগকে উদ্ভিদ বলিয়া থাকেন। *বাস্তবিক 
কিন্তু ই্ভাদিগকে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি জীব বলিয়া ধরিলেই ঠিক 
হয়। তাহ। হইলে আর কোন গোল থাকে না। ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়। 
ইহাদের বিষয় বর্তমানে আলোচনা করা তোমাদের পক্ষে হয় ত সম্ভবপর 
হইবে না, তথাপি মোটামুটি ইহাদের বিষয় তোমাদিগের কিঞ্চিৎ জানা 
থাকা কর্তব্য। ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা মোটেই উপেক্ষার জিনিষ নহে। 
পৃথিবীতে বহু ধ্বংস এবং গঠনের কার্য ইহাদের দ্বারাই সাধিত হয়। পরে 
একথা আরও ভালমত বুঝিতে পারিবে। যে কয়েকটি জীবাণুর ছবি 
এখানে দেওয়া হইল আশা করি তাহাতে ইহাদের বিষয় তোমাদের বুঝিবার 
পক্ষে বিশেষ স্বিধা হইবে । 

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পুরে এ সকল জীবাণুর অস্তিত্ব কাহার 
জান ছিল না। জ্বানী পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া 
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বহু উপকারী এবং অপকারী জীবাণুর অস্তিত্ব ও আকার নির্ণয় করিয়াছেন। 
ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষাক্ত বীজাণ মশার দ্বারা মানুষের দেহে সঞ্চারিত হয় 
এই ধারণ। বহু বেজ্ঞানিকের মনে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্ত এ পর্য্যস্ত 
কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই । অবশেষে ডাক্তার রস্‌ (1.101 
[)017110 1২০৪৭) ভারতবষে আগমন করেন এবং এই কাধ্যে হাত দেন। 





এনোফেলিস মখ। 
। ম্যালেবিষা-জবেব বাহন ) 


|তনি শত শত মশা পরীক্ষা করিয়া এবং বহুবার অকৃতকার্য হইয়।, কয়েক 
মাস পরীক্ষার ফলে এনোফেলিস্‌ (41011)01১) নামক মশাব দেহে এই 
জ্বরের বীজাণুর সন্ধান পান। তিনি পরীক্ষাদ্বাব স্থির করিয়াছেন যে, এই 
মশা ম্যালেরিয়। জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত রোগীব দেহ হইতে রক্ত শোষণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই রোগের বীজাণুও শোষণ করিযা থাকে । তাহারই 
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে, এই বীজাণুগুলি অতি অল্পসময়েই সংখ্যায় প্রভূত 
পরিমাণে বুদ্ধি হইয়া শিরা উপশিরায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং এই বিষাক্ত 
জীবাণুগুলি গর্তের ভিতরে জমা হয়। তারপর এই মশ! অন্ত কোন লোককে 
দংশন করিলে ম্যালেরিয়া-বীজাণু তাহার দেহে রক্তের ভিতর সঞ্চারিত 
হইয়। পড়ে । তাহার ফলে সে-ও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এইরূপে 
এনোফেলিস্‌ মশাদ্বারা এই জ্বরের বীজাণু অগ্প সময়ের মধ্যেই বহুলোকের 
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দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ডাক্তার রস যখন ভারতে ম্যালেরিয়া জ্বরের 





প্িগোমিয। মএ। 

পাতজবেব বাহশ) 
কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন, তাহার কিছুকাল পরেই মেজর রিড. 
(117107৬৬০1০ 0 1২5০০) সাহেব এবং তাহার সহকম্মী কয়েকজন লোক 





ধমনার ভিতরে লাল ও সাদ। বক্ত-কণিকা 


কিউবা-(000১8)-তে গীতজ্বরের (৮০119 16৮) জীবাণুর অনুসন্ধান কাধ্য 
আরম্ভ করেন। বডই ছুগখের বিষয়, তিনি ও তাহার সহকন্মীদের দেহে 
ট্টিগোমিয়া (5050011১) নামক মশকের দংশনের ফল পরীক্ষ। কালে, তাহার! 
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মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ট্টিগোমিয়া নামক মশাই যে পীতজ্বরের বাহন 
তাহা, তাহারা অনভ্রাস্তরূপে নিণয় করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের প্রাণ 
বিসজ্জন করিয়া শত শত লোকের জীবন রক্ষার পন্থা নিদ্ধারণ করিয়। 
গিয়াছেন। যে সকল লোক মানবের হিতার্থে এরূপ জীবনদান করিতে 
পাবেন, তাহাবা সকলেই আমাদেব ভক্তির পাত্র। রোগ উৎপাদক এইকরূপ 
জীবাণু ছাড়াও মানুষেব প্রয়োজনীয় ফুল, কল এবং শাকসব্জীব অনিষ্টকারা 
জীবাণুরও অস্ত নাই । 

পুব্বেই পলা হইয়াছে যে, এই সকল জীবাণর মধ্যে কতকগুলি 
জীবাণ আমাদেব খুবই উপকারী । হয়ত তাহার! 
না থাকিলে আমাদের জীবন ধাবণ করাই অসম্ভব 
হঈত। আমাদেব দেহের ভিঙধ উপকাবী এব, 
অপকাবী উভয় রকমের বীজাণুই অহরহ প্রবেশ করিয়া 
থাকে। উপকারী জীবাণুগুল আমাদে দেহের 
অনিষ্টকারী জীবাণুগুলিকে বধ কবিয়া আমাদের স্বাস্থ্য 
রক্ষার সাহাযা করে। কোন কারণে দেহে অনিষ্টকারী জীবাণুর 
সংখ্য। বৃদ্ধি হইলে, কিংবা উপকারী জীবাণব সংখ্য। হ্রাস হইয়া গেলে, 
আমাদের শরীব অন্থস্থ হইয়। পড়ে। দেহের মধ্যে উপকারী ও অপকারী 
জীবাণুর মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম চলিতে থাকে । রক্ত তোমরা সকলেই 
দেখিয়াছ। যদি এক ফোটা রক্ত অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের 
সাহায্যে পরীক্ষা করিয়। দেখ তবে বর্ণবিহীন 
জলীয় পদার্থে অসংখ্য লাল রঙের রক্ত-কণিকর 
সঙ্গে কয়েকটি সাদা কণিকাও ভাসমান দেখিতে 
পাইবে । এই সাদা কণিকাগুলি আমাদের 
দেহের ভিতরকার বহু অপকারী বিষাক্ত জীবাণুর 
ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। কোন কাবণে জীবাণু ভক্ষণ 
আমাদের রক্তে এই সাদা-কণিকাঁর হ্রাস হইলে পর শরীর অন্ুস্থ হইয়া পড়ে 





শাল বন্ত-কণিক। 





রোগের 


জীবজগৎ ১৫ 


উহ্নাব। আম।দেব দেহেব উপকাবী এক প্রকীব জীবাণ ব্যতীত আব কিছুই 
নহে। ঈহা ছাড়া আবও নান! প্রকারের জীবাণ আছে যাহাবা আমাদের 
শাবীবিক স্বাস্থ্য বিধান ছাভডাও বল আবশ্যকীয কাধ্য কবিযা থাকে। 
পৃথিবীতে যাহ1 বিছু সতেজ এবং জীবন্ত দেখিতে পাও, তাহা সকলই এই 
সকল জীবাণব নীবন ও অক্রান্ত কন্মেব ফল। পচা গল। উদ্চিদ কিণ্ব। 





দরপি-গাথন-উতৎপাদক জীবাণু 
মৃতদেহ, যাহ তোমবা নিতান্ত ঘণা কব, তাহাঁব। সকলেই ইহাদের চেষ্টায় 
নবপল্বাশোভিত উদ্ভিদ অথবা নৃতন জীবন্ত প্রাণীতে পবিবর্তিত হইয়া 'থাকে। 





পনীব-উৎপাদক জীবাণু 
তোঁমবা হযত বলিতে পাব যে, ইহাবা কি ভোজবাজী জানে যে মৃতকে 
জীবন্ত কবিবে? বাস্তবিক ইহাদেব কাজ দেখিলে একপেই মনে হয়। 
যত বাজোব পচ। গল! আবর্জনা ইহাবাই ভূমিব সার এবং বন্ধপ্রাণীব 
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খাগ্ঠরূপে পরিণত কবিয! উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে তেজ এবং পুষ্ট কবে। এইবপ 
কতকগুলি উপকাবী জীবাণুব সাহায্যেই ছুধ হইতে দধি, মাখন, পনীব প্রভৃতি 
ও ভাল এবং খেজুবেব বস হইতে সোবা 
বা মদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে 
ইহাদেব কাজেব অন্তু নাই । 

ইহাঁবা লম্বা, গোল, কন! ও ম্পিং 
প্রভৃতি নানা আকাবেবই হইতে দেখ 
যায। একটি জীবাণ খণ্ড খণ্ড হঈয। 
নভ নুতন জীবাণুব শষ্টি হইতে পাৰে; 

মদ্রাউৎগাদক জীবাণ অথবা যে কোন একটি জীবাণুব উপৰ 
মালাৰ মত বন দানা উৎপন্ন হইয়! তাহারা ক্রমশঃ পৃথক হঈযা যায এবং 
নূতন জীবাণুবপে পবিণত হয়। এইবপে অল্প সময়েব মধ্যেই ইহাবা বু 
জীবাণুব স্থষ্টি কবিয়। থাকে । বড় হইয়া এদেব নিষয আলোচনা কবিলে 
আবও অনেক কথা জানিতে পাবিবে । 
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প্রথম অধায় 
আছি ক্কীভী- 


(17109192498 ) 


আদি কীটাণব মধো এমিবাঁর (01)0001১4) স্তান সকলেব নীচে । ইহা 
দেহ মাত্র একটি কোবেব (5০1) দ্বাবা গঠিত। আদি কীটাণুব সকল প্রাণীব 
দেহই এইবপ। ইহাবা সকলেই এক 
কৌধিক শ্রেণী অন্ততুক্ত। এমিব! 
হইতেই প্রাণিজগতে স্মব্রপাঠ হইযাছে। 
যদিও তোমবা অতি সহজেই ইহাকে 
স”গ্রহ বক্বিতে পাব কিন্তু অতীব ক্ষদ্র 
বলিয়া, অণুবীক্ষণ-যান্ত্রব সাহাযা ব্যতীত 
ইহাকে খালি চোখে কখনই (দেখিতে 
পাইবে না। হহাবা সাধাবণত পবিষ্ষ।ব 
ভাল, পুকুবেব তলাব কাদাতে, বাস্তাব গলেৰ মণ এমিব। 
বাবে জল-নিকাশেব পথে এব, প্রা সবল বক্ম স্যাংসেতে যাধগাতেই 
জশ্মিযা থাকে । ইহাব। আকাবে অতীপ ক্ষুদ্র হইলেও জীবন্ত প্রাণীব যত কিছু 
সজীবতাব লক্ষণ ইহাদেব মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায। খনভবগীব মত 
উহাবা আপনাদেব আকাব অননরত পবিবন্তন কবিতে থাকে । যে 
কোন জীবন্ত প্রাণীৰ মত ইহাদের বাডিবার ক্ষমতা, স্পর্শানুভব শক্তি, 
খাচ্চসংগ্রহ ও হজম কবিাব ক্ষমতা আছে। শুধু তাহাই নহে, তোমবা 
যেমন শ্বাসগ্রহণ কবি! থাক, ইহারাও তেমনি অয্নজান (০9+101)) বাষ্প 
গ্রহণ কবে। তা ছাড়া নিজেরাই বহু খণ্ডে বিভত্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি কবিয়। 
থাকে। পবে এই প্রত্যেক খণ্ডই এক একটি নৃতন এমিবাতে পরিণত হয়। 





২০ জীবজগৎ 


অগুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে পবীক্ষা কবিলে যেরূপ দেখা যাষ 
তাহাব ছবি দেওয়া হইল। ইহাদেব মধাভাগে যে কাল অপেক্ষাকৃত ঘন 
পদার্থ দেখিতে পাইতেছ ইহাই তাহার 
কর্মাশক্তিব মূলাধাব। ইহাকে কর্ম্কেন্্র 
(170101911০) বলিতে পাব।, এই কনম্ম- 
কেন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন বিয়া, তাঁহ। 
হইতে অপেক্ষাকৃত তবল ও ছোট-বড 
কণিকাপুর্ণ জীবপঙ্ক (1):0601)1251)) নামক 
জীবন্ত পদার্থ অঙ্কিত আছে। এই 
জীবপস্কেব স্থানে স্থানে যে গোলাকাব 





এমিবাব বংশবুদ্ধি ফাকা যায়গা বহিয়াছে তাহাদিগকে 
১। প্রথম অবস্থ।। সন্কোচশীল অণুকোষ (5910014০015 
২। দ্বিতীদ অবস্থা । ৮৭০1০) বলে। এছাড়া, লক্ষ্য করিলে, 


ইহাদের মধ্যে খাগ্যাণুকোষ (19০9৭ ৮৭০৪০1০) অর্থাৎ খাগ্য রাখিবাব কুঠবীও 
দেখিতে পাইবে । অতিক্ষুত্র প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ সকলেবই দেহে খাচ্যেব 
জন্য এইবপ কুঠবী থাকে । ইহাবই 
ভিতরে খাগ্চ আবদ্ধ কবিয়া ইহাঁব 
হজম কবে। 

এমিবা তোমাদেব মত এদিক 
সেদিক বেড়ীইতে পাবে। বেড়াইবাব 
জন্য ইহা চাবিদিকে লম্বা লম্বা কয়েকটি 
পা গজাইয়া থাকে । তাহারই সাহায্যে 
ইহাবা অনববত নড়াচড়া কবে। যখন 
কোন খাগ্যের সন্ধান পায়, তখন এরুপ এমিব।ব খাছ সংগ্রহ 
লম্বা দুইটি অঙ্গের মধ্যভাগে, তাহাবা খাগ্ঘ-কণিকাকে বেষ্টন কবিয়া ধবে, 
এবং তখনই সেই ছুইটি অঙ্গ পবস্পর সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া যায়। এইব্ূপেই 





জীবজগৎ ২১ 


তাহ।র। খাগ্যসংগ্রহ কবে এবং এইব[পই তাহাদেব দেহে খাদ্যাণকোষের 
উৎপত্তি হয়। ইঠাদের দেহের চারি ভাগের তিন ভাগই জল,নৃতরাং জলাভাবে 
ইহার। বড় কাবু হয়৷ পড়ে। জলাভাবে যখন চলাফেরার অস্থুবিধা হয়, 
তখন ইহারা গোলাকার হয় এবং একটি আববণে আবৃত হইয়৷ আত্মরক্গ 
কবে। আবার যখন জল পড়িয়। ভূমি আদ্র হইয়া যায়, তখন তাহারা পুবব 
আকাঁর ধাবণ করিয়া চলাফেরা করিতে থাকে । 

দ্র প্রাণী হইলেও ইহারা ভূমিতে থাকিয়! একটা মস্ত বড় কাজ 
করিয়। থাকে। ইহাদের সাহায্যে ভুমিব উর্ববরা-শক্তি গ্রভুত পরিমাণে 
বৃদ্ধি হয়ু। এমিবার মধ্যে কোন কোন এমিবা আবার বড়ই অপকারী। 
এক জাতীয় এমিবা আছে, তাহারা আমাশয় রোগের বীজান্থু বলিয়া মানুষের 
বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ছিক্রেন্ব্রুন ্কীভ্ভাল]ু 
(10111618) 


শশা 0. 


স্পপ্তী 
( ১1907%65 ) 


তোমরা প্রায় সকলেই স্পঞ্জ দেখিয়াঁছ। ছিদ্রবনুল কীটাঁণুব ইহাই 
একটি উদাহরণ। সাবান দ্বার। শরীর পবিষ্কার করিবার সময় আমাদের 
দেশে কেহ কেন স্পঞ্জের ব্যবহার করিয়। থাকেন । সকল সভা দেশেই বর্বমানে 
ইহার বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে । তোমাদের মধ্যে যদিই 
কেহ স্পঞ্জ না দেখিয়া থাক, তবে যে কোন খড় বেনেতি দোকানে খোজ 
করিলেই ইহা দেখিতে পাইবে । শুধু আজকাঁলই যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়। থাকে তাহ নহে, প্রাচীনকালেও নানা কাজে ইহার যথেষ্ট 
ব্যবহার ছিল। প্রাচীন গ্ীকগণ তাহাদের শিরস্বাণের ভিতারে ইহার 
ব্যবহার করিতেন। এমন কিতাহাবা লণ্ডন নগরেও ইহার চালান দিতেন 
বলিয়! শুনা যায়। 

স্পঞ্জ দেখিয়া আপাততঃ তোমাদের উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হইবে, 
বাস্তবিক কিন্তু ইহ উদ্ভিদ্‌ নহে। ইহা বহু কৌষিক (11101110011012)7) 
শ্রেণীর সব্ব নিয়স্তরের প্রাণী। তোমরা হয়ত বনু কৌষিক প্রাণী কাহাকে 
বলে তাহা বুঝিতে পার নাই। যে সকল প্রাণিদেহ, বহু কোষ অর্থাৎ 
কুঠরীতে গঠিত তাহাদিগকেই বনু কৌধিক শ্রেণীর প্রাণী বলা হয়। এমিবা 


জীবজগৎ ২৩ 


এনং তাহাবই মত অন্যান্থ যে, এক কৌধিক জীবাণুব কথ। পৃর্বরব বলা হইয়াছে, 
তাহাদিগকে বাদ দিলে, ভান্তান্ত সকল প্রাণীই এই শ্রেণীব অন্তর্গত। 
কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী__সকলই এই শরেণীন 
প্রাণীব উদাহবণ । 

অধিকাংশ স্পঞ্জই সমুদ্রে নোনা 
জলে জন্মি থাঁকে। পবিষ্কাব জলে শুধু 
এক জাতীয স্পঞ্জ সচবাচব জন্মিতে দেখা 
যায। ইহাবা প্রাণী হইলেও মাধাবণ 
উদ্ধিদেব মতই কখনও নড়াঁচড। কবিতে 
পাবে না। উদ্চিদ বলিয। ইহাদিগকে ভূল সমুদ্রজাত স্প্ 
হওয়ীব ইহা একটি কাবণ। জলেব তলায় ইহাবা পাথব কিংব। অন্য কিছুব 
সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া জন্মিযা থাকে । তোমব|। যে স্পঞ্জ ব্যবহাব কবিয়া গাক, 
কিংবা ব্যবহাব কবিতে দেখ, তাহা স্পঞ্জেব পঞ্জব* 
না দেহেব কাঠামো ছাড়া আব কিছুই নহে। 
উহাদের দেহ অত্যন্ত ছিদ্রবল। ইহাদের 
ছিদ্রগুলি আবাব ছুই রকমেব। কতকগুলি বেশ 
বড় বড,» ইহারাই এদেব মুখস্বদপ। এছাড। 
পবীক্ষা কবিলে মান নু ছোট ছোট ছিদ্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। জীবিত অনস্থায় এই 
ছিদ্রপথে স্পঞ্জেব ভিতবৰ অনববত জলজ্রোত প্রবেশ কবে এবং বড় বড় 
ছিদ্রগুলিব মুখ দিয়া বাহিব হইয়া আসে। এই জলক্রোতেব সঙ্গে ইহাদেব 
আবশ্যকীয়অয়জানবাম্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাগ্যকণা ইহাদের দেহের ভিতর ঢ্কিয়া 
পড়ে এবং খাদ্য হজম হইলে পব, ভূক্তাবশিষ্ট পবিত্যক্ত জিনিষগুলি বড় বড় 
মুখেব ভিতব দিয়া জলকআ্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। ইহাঁদেব গার্তেব 
ভিতরে এই জলআ্রোত প্রবাহিত হওয়ার জন্য বেশ সুন্দর একটি ব্যবস্থ। 
আছে। গর্তেব ভিতবে খুব সুক্ম বহু বোম থাঁকে। ইহারা অনবরত 








পুকুবেখ হলে জাতি স্ও 
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নড়িতে থাকে বলিয়াই স্পঞ্জের ভিতরে এই ত্রোতের উৎপত্তি হয়। গর্তের 
আবরণ, কখনও চণা পদার্থ কখনও ব। লন্বাকারের কণা, কখনও ব 
পাথরচুণে পরিপূর্ণ থাকাতে স্পরঞ্জেব দেহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায়। 
গীত বর্ণেব স্পর্গ, যাহা সাধারণতঃ স্নানের সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
তাহাদের পঞ্জর স্ুক্ম সুত্রাকাবের রোমের দ্বারা গঠিত হয়। | 

স্পঞ্জের উপব নূতন নৃতন কুডি গজাইয়া সচরাচর ইহাঁদের বংশ 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কখনও কখনও ছুটি স্ত্রী এবং পুধকোষের মিলানেও 
স্পঞ্জের উৎপত্তি হয়। স্পঞ্জ খণ্ড খণ্ড হইয়াও নৃতন স্পঞ্জের স্থষ্টি হইতে 
দেখা যায়। স্পঞ্জর চাষ করিবার জন্ত স্পঞ্জের টুকরা সিমেন্টের উপর 
রোপণ করিয়া সমুদ্রের জলমগ্র চড়ার উপব রাখিয়া দেওয়। হয়। এক 
বৎসর কিংবা ছুই বৎসরের মধ্যেই তাহারা তাড়াতাড়ি বেশ বড় হয়৷ 
পড়ে । তাহাদেৰ মধো কতকগুলি আবার মৃত্যাম্থখেও পতিত হয়। 

জীবন্ত স্পঞ্জের পঞ্জর মানুষের ব্যবহারের জন্য কোথায় কিন্ধূপে 
সংগ্রহ ও পরিক্ষার করা হয়, তোনর। হয়ত তাহার বিষয় কিছুই জান না। 
এখন তাহার কথাই বলিতেছি। বন্ধ বৎসর পূর্ব গ্রীকগণ ভূমধ্য সাগর 
ও লোহিত সাগর হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করিতেন । বর্তমানে প্রধানত 
তুরষ্ক ও ইটাঁলীর উপকূলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আ্রোতোহীন জল হইতে 
স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয়। প্রাচীনকালে ডিঙ্গীতে চড়িয়! সমুদ্র হইতে স্পঞ্জ 
সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেক ডিঙ্গীতে মাত্র ছুই জন লোক থাকিত। 
তাহাদের মধ্যে একজন নৌকার হাল ধরিত এবং অপর বাক্তি বশর 
মত বাকা-আগ। একটি লম্ব। ছিপের সাহায্যে জলের তলা হইতে 
স্পঞ্জ তুলিয়া ডিজীতে জম! করিত । বর্তমানে ডুবুরির পোষাক পরিয়া 
লোকে জলের তলায় পাহাড়ের গ! হইতে একেবারে এক একটি বাক্‌স 
বোঝাই করিয়া স্পঞ্জ তুলিয়া আনে । যে যায়গা হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ 
করা হয়, তাহার জল বেশ পরিক্ষার থাকাতে বিপদ-মআাপদের আশঙ্ক। 
যদিও কম। তথাপি সে সব যায়গায় মাঝে মাঝে হাঙ্গর বাস করিতেও 
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দেখা যায়। হাঙ্গর দেখিলেই ডুবুরিরা চুপ করিয়া নিশ্লভাবে দীড়াইয়া 
থাকে। তাহা হইলে হাঙ্গর তাহাকে মুত মনে করিয়া আব কোন অনিষ্ট 
করে না। কিন্তু ছুরি দিয় আঘাত করিলে আর উপায় নাই। রক্তের 
গন্ধ পাইলে সেখানে দলে দলে আরও বন হাঙ্গর আসিয়া হাজিব হয়। 
তখন প্রাণ বাঁচান একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

সংগ্রহ করিবার সময় স্পঞ্জের দেহ পিচ্ছল পদার্থ ও একটি পাতল 
আবরণে আবৃত থাকে, নৌকায় তুলিয়! তাহা পরিষ্কার করা হয়। স্পঞ্জ 
যখন মরিতে আরম্ভ করে, তখন বড় বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। আোতো- 
জলের খানিকটা যায়গা ঘেরাও করিয়া তাহার ভিতরে স্পঞ্জগুলি ছয় সাত 
দিন রাখিয়া দিলে অনেকট। পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর উপরে তুলিয়া 
লাঠি দ্বার। ঠেঙ্গাইলেই ভিতরকার যাহা কিছু ক্লেদ বাহিব হইয়া পড়ে। 
তখন স্পঞ্জের প্রকারভেদে সাবানজল, চুণের জল ইত্যাদি দ্বার! সম্পূর্ণ পরিষ্কার 
করা হইয়া থাকে। এই সময় ইহদিগকে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের মত দেখায়?" 
সাধারণ গীতবর্ণের স্পঞ্জ চুণের জলেই বেশ পরিষ্কার হয়। 


তৃতীয় অধায় 
স্পুন্যগ্ার্ড ক্কীভউ 


( 050616101618 ) 


বনকৌষিক প্রাণীর মধো স্পর্জের পবেই শুহ্যগর্ভ কীটোর স্থান। 
তাহাদের মধ্যে হাইড্রা (7১৭17), জেলিমাছ (1011) 1৭1)), এনিমোন 
(4170101019০) প্রভৃতি বর্তমানে প্রাণিতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদিগের খুবই পরিচিত। 
ইহার! সকলেই জলজ প্রাণী এবং হাইড ছাড়া এই শ্রেণীর সকল প্রাণীই 
সমুদ্রেব নোনা জলে প্রচুব পবিমাণে জন্মিয়া থাকে । ইহাদের দেহ 
প্রধানতঃ একটি শ্বন্তগর্ভ নলেব মত। লম্বালম্বি ভাবে যে কোন দিকে 
ইহাদিগকে সমান ছৃইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে। ইহাদের চর্মের 
উপব বিভিন্ন স্থানে বিষাক্ত হুল আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীব প্রাণীর 
দেহের অগ্রভাগে, মুখের চাবিদিকে শুয়া বা ছাড়া থাকে। ইহাদেরই 
সাহায্যে তাহাব। তাহাঁদেব খাছ্ঠপ্রাণীদিগকে বন্দী কবিয়া খাঁয়। 


হাইড! 


(170018 ) 


শৃন্যগর্ভ কীটের মধ্যে হাইড অতি সাধারণ কীট । সব সময় দেখ 
না গেলেও কোন কোন সময়ে পুকুবের জলে ইহাদিগকে জন্মিতে দেখ! 
যায়। উহ্াবা প্রা়শঃ এক-চতুর্থ ইঞ্চি পধ্যস্ত লম্বা হয় এবং জলের ভিতর 
কোন না কোন আশ্রয়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে । ইহাদের দেহের গঠন 
খুবই সাধারণ রকমেব, ছুটি পরস্পর-সংলগ্ল আবরণ বিশিষ্ট একটি নল 
ছাড়া আব কিছুই নহে। এই নলের ভিতবে ইহাদের খাদ্য প্রথমতঃ 
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জম) হয় এবং তারপব হজমেব কাজ চলিতে থাকে । ইচাঁদেব খাগ্গ্রাণী- 
গুলিকে খন্দী কবিবাব প্রণালীতেও একটু বিশেষত আছে। ছবিতে লক্ষা 
করিলে ইহাদের মুখেব চাবিদিকে 

কতকগুলি শু'য়। দেখিতে পাইবে । ---২২২ / 

এই শুয়ার ভিতবে বিষাক্ত হুল 
থাকে । শুয়াদ্বারা বন্দী ক্ষুদ্র 
প্রাণীব দেহে ইহ। বিদ্ধ হইলে পব, 
তাহাবা একেবাবে মুত প্রা তইয়। 
যায়। তখন তাহ।দিগকে খাওয়াব 
পক্ষে ইহাব আব কোন বেগ 
পাইতে হয় না। যদি কোন 
কাবণে এই প্রাণী ছুই কিংব 
ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া 

যায়, তবে তাহাব প্রত্যেক অংশ লি 
হইতেই নৃতন হাইড্রাব উৎপত্তি দুইটি সংযুক্ত আববণ 

হয়। ইহাঁব নাম হাইড! বাখাব ইহাই একমাত্র কারণ। গ্রীস দেশীয় 
পৌরাণিক গল্পে হাইডরা নামক একটি অতিকায় দানবেব উল্লেখ আছে। 
তাহার মাথ। ছিল এবং কোন একটি মাথা কাটিয়া ফেলিলে, তাহাব স্থানে 
আবাব আব-একটি মাথা গজাইয়া উঠিত। আমাদেব দেশেব পৌবাণিক 
পুস্তক বামায়ণ হইতে বাবণেব দশটি মাথার বিষয় তোমরা জান, তাহা 
হইতেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে । এও সেই রাবণের মত গ্রীন দেশীয় 
একটি দানব। এই কীটেব যে কোন মাথা কাটিয়া ফেলিলে তাহ। দানব 
হাইডু।রই মত পুনরায় গজাইয়। উঠে বলিয়া ইহার নাম হাইড্রা রাখ 
হইয়াছে। প্রচুব পরিমাণে খান, জল ও আলোক পাইলে হাইডাব কখনও 
কখনও কুঁডি গজায়। তাহা মূলপ্রাণী হইতে পৃথক্‌ হইয়া নৃতন হাইডাাতে ও 
পৰিণত হইতে দেখ ষায়। 





জেলিমাছ 


(091) 757) 


জেলিমাছ শন্যগর্ত কীটের আর-একটি অতি সাধারণ উদাহরণ । ইহা! 
সমুদ্রজলেই জন্মিয়া থাকে । জলঙ্রোতে সমুদ্রতীর ধৌত হইয়া গেলে পর 
চড়ার উপব বহু জেলিমাছ দেখিতে পাওয়। যায়। পরিক্ষার দিন ষ্টিমারের 
সঙ্গে, দলে দলে জেলিমছ ভাঁসিয়া 
বেড়ায় । ইহারা দেখিতে কতকটা 
স্বচ্ছ সাদা গাছের পাতার মত। 
জেলিমাছ এই রং ছাঁড়। অন্ত কোনও 
উজ্জ্লতর রংএ কখনও রঞ্জিত দেখ! 
যায় না। জেলিমাছ নানা রকমের 
থাকিলেও তাহাদের সকলেরই প্রকৃতি 
প্রায় একই রকমের । উঞ্চদেশের 
সমুদ্রজলে, ষে সকল জেলিমাছ জন্মিয়া 
থাকে, রাত্রিবেল। তাহার! এক প্রকার 
উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করে। 
ইহারা জল না পাইলে অতি অল্প 
র সময়ের মধ্যেই মারা যায়। অনবরত 
অন্্রপ্রত্যঙ্গ ও হুলসমেত জেলিমাছ জল পান করিবার জন্য জেলিমাছ 
তাহার দেহের সকল গর্তই সব সময় উন্মুক্ত রাখে । ইহাদের দেহে জলের 
পরিমাণ এত অধিক যে, সমুদ্রতীরে ইহার! কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে পরে, 
শরীরের জলটুকু যখন শুকাইয়া যায়, তখন বালির উপরে একটি সাদা চিহ্ন 
ভাঁড়। আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 
জেলিমাছের দেহ জেলিরই মত কোমল। ইহা গোল এবং লম্বা 
তুই রকম আকারেরই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ইহাদের মুখের চারিদিক 
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এক প্রকার লম্বা ঝুলান শু'য়া দ্বাবা বেষ্টিত থাকে । এই শুঁয়াগুলিতে হাই- 
ড্রারই মত বিষাক্ত হুল সংলগ্ন থাকাতে, ইহারা ইহাদেব শিকারেব গায়ে হুল 
বিদ্ধ করিয়। একেবাবে অচল করিয়া ফেলে । ইহাবা ইহাদেব এই হুলবিশিষ্ট 
অঙ্গগুলি বাহিরে বিস্তৃত করিয়া জলেব উপব ভামিতে থাকে । ইহাদেরই 
সাহায্যে ইহারা খাগ্য সংগ্রহ করিয়া উদব পূর্ণ করে। জেলিমাছেব উদরে 
গন্ত ছাড়া আব বিশেষ কোন অস্ত্র নাই। সাধাবণতঃ ইহাবা ডিম্ব হইতে 
বাচ্চা উৎপাদন করিয়। থাকে, কিন্তু কখনও কখনও ইহাদেব দেতেব উপব 
কুড়ি (100) জন্মিতে দেখ! যায়। সেই কুঁড়িগুলি দেহ হইতে পুথক্‌ 
হইয়া নূতন জেলিমাছেব উৎপত্তি হয়। 


সামুদ্রিক এনিমোন 


( 96৪-/11217)0176 ) 


এনিমোন নানা প্রকাবেব সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া দেখিতে খুখ 
স্থন্দব দেখায়। এ সৌন্দধ্যেব জন্বাই ইহাদের অন্য নাম জীবস্ত সামুদ্রিক 
পুশ্প। আপাততঃ দেখিলে ইশাদিগকে উদ্ভিদ বলিয়াই বোধ হয়। 
বাস্তবিক কিন্ত ইহাবা হাইড কিংবা জেলিমাছেরই মত শুন্তগর্ভ কীটের 
আর একটি উদাহবণ। এনিমোনেব অন্তর্গত কতকগুলি কীটের দ্বাবাই 
সমুদ্রগর্ভে প্রবালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রবাল, ইহাদের দেহ হইতে 
নিঃস্থত চুণ। জাতীয় এক প্রকার মিশ্র পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে । 

ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রনল। ইহাদেরও মুখেব চারিদিকে বিষাক্ত 
শুঁয়া আছে, উহাদেরই সাহায্যে ইহারা চিংড়িমাছের ছোট বাচ্চা প্রভৃতি 
প্রাণী বন্দী করিয়। খাইয়া থাকে । এইরূপ ক্ষুদ্র কোন প্রাণী একবার তাহা 
দের কবলে পতিত হইলে আর তাহার বক্ষা নাই। কখনও কখনও তাহার! 
অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুভাবে একে অন্তের সাহায্যে জীবনযাপন করে। 
কাঁকড়ার পিঠে চডিয়ী তাহাকে শিকার ধরিবার সুবিধা করিয়। দেয় এবং 
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স্ববিধামত শিকারে ভাগ বসায় । ছবিতে দেখ একটি এনিমোন ক্ষুদে 
চিংড়িমাছ ধরিবাব জন্য একটি শামুকের 
উপর কেমন রাজার হালে বসিয়া আছে। 

নানাবকম সুন্দর রংএর এনিমোন 
সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহার! 
তাহাদের শুঁয়াগুলি সর্বদাই বিস্তৃত 
কবিয়া বসিয়। থাকে । তাহাদিগকে শুধু 
দেখিয়া, তাহারা কতটা যে ক্ষধার্ত, তাহার 
ধারণাই করা যায় না। কিন্তু কোন 
প্রাণী নিকটে আসিলেই, তাহাঁদেব সেই 
শুয়াগচলি দ্বার বিছ্যদ্ধেগে তাহাকে বন্দী 
কবে এবং খাইয়া ফেলে। 

জীবস্ত এনিমোন দেখিবার সুবিধা 
একটি সামুদ্রিক এনিমোন শামুকেব এবং স্বুযোগ তোমাদেব না থাকিলেও 
উপব রসিষ। চিংডিমাছেব ছান। প্রবাল হয়ত তোমরা প্রায় সকলেই 
০০০৪৬ দেখিযাঁছ। লাল. নীল প্রবালের মালা 
প্রায় সকল মনোহাবী দোকানেই কিনিতে পাওয়। যায়। এই প্রবাল 
যে কি এবং কোথা হইতে পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় তোমাদের 
কাহারই জানা ছিল না। প্রবাল-উৎপাদক এনিমোনের দেহে, প্রবালই 
অস্থি ব| পঞ্জরের কাজ করে। প্রবালকীট ক্রমশ; বড় হইয়া কিরূপে 
প্রবাল উৎপাদন দ্বারা, একটি সুন্দর ফুলের আকাব ধারণ করিতে পারে 
তাহা! পর পৃষ্ঠার ছবির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে । ইহাদের 
বহুসংখ্যক কীট একত্র হইয়া বাস করে। তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন এবং 
পরস্পর সংলগ্ন প্রবালের ভিতর পরিক্কাব পরিচ্ছন্ন রাস্তা থাকে । এইবরূপে 
তাহারা তানহাদেব ভিন্ন ভিন্ন আবাসস্থানের সঙ্গে পবস্পব সংযোগ রাখে। 
ইহারা নিতাস্ত ক্ষুদ্র কীট হইলেও সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া সমুদ্রের 
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ভিতৰ পাহাড এবং দ্বীপের সষ্টি কবে। অধশ্য এজন) ইহাদ্িগকে সহস্র 
সহত্র বংসব অনববত কাঁজ কবিতে হয়। পাহাডও আবাব নিতান্ত ছোটখাট 
পাহাড নয। এই পাহাড়ে আঘাত লাগিলে সুদৃঢ় জাহাজেব তলা পর্যস্ত 
ফাটিযা যায়। এখন ভাবিয়া দেখ ইহাদের সম্মিলিত শক্তিব ক্ষমতা কত 
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সামুদ্রিক এনিমোন এঞ্মশঃ বড ভইয। চোণ। পদ[থেব নিঃসবণ দ্বাব। কিকূপে 
গ্রবাণ উত্পাদন কবে, ছবিতে তাহ। দেখান ভইয়।ছে 

বড়! প্রবালকীটেব সংখ্যাও আনাৰ এত অধিক যে তাহা গণিয়া কখনই 
শেষ কবা যায় না। 

জন্মে অব্যবহিত পবে প্রবালকীট একখণ্ড ক্ষুদ্র কোমল জেলির মত 
থাকে । তাহাব পর ক্রমশঃ দেহ হইতে প্রবালেৰ শুঁয়া উৎপাদন কবিতে 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকাবেবও পবিবর্তন হয়। ছবিতেও তাহ দেখান 
হঈযাছে। এই ক্ষুদ্র প্রবালকীট সমুদ্রেই জন্মে, সমুদ্রেই বাস কবে এবং 
সমুদ্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয। 


চতুর্থ অধায় 


হী 
€ ৬/০7]05 ) 


কীটপধ্যায়-ভুক্ত প্রাণীব সংখ্যা এত মধিক যে, তাহাদের সকলের 
বিষয় আলোচনা কব! কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তোমরা বনু রকমেব 
ছোট ছোট ইতরপ্রাণী দেখিয়া থাক। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি হয়ত 
আবার তোমাদের খুবই পরিচিত। এখন ইহাদের মধ্যে কোন্গুলিকে 
যে কীট বলিবে তাহ। তোমাদের জানা! থাকা দবকাব। কীটের আকার- 
প্রকার আবাব এত বিভিন্ন রকমের যে, তাহাদেব সকলের কোন কোন 
সাধাবণ বাহ্যিক সাদুৃশ্ঠ ছাড়া, সার্বজনীন আব বিশেষ কোন বিশেষত্ব আছে 
নলিয়। মনে হয় না। এই জন্য কীটের শ্রেণীবিভাগ করিয়৷ বিভিন্ন 
কীটের বিষয় আলোচন। করা হইল। এই শ্রেণীবিভাগের প্রতি একটু লক্ষ্য 
রাখিয়া যদি কীটগুলি পরীক্ষা কর, তবে তোমাদের বুঝিবার পক্ষে বেশ 
স্ুবিধ। হইবে । 

কীটমাত্রেবই দেহ সাধারণতঃ সরু লম্বা! নলের মত এবং দেহেব উভয় 
পার্শ সমভাবে গঠিত (11500-81 810716চচ) হয়! এই যে গঠনগ্রণালীর 
কথ] বল! হইল, তাহ! নিয়স্তরের প্রাণীর মধ্যে কীটেই প্রথমতঃ দেখিতে 
পাওয়। যায়। অবশ্য তাহাদের চাইতে উচ্চতর যে কোন প্রাণীরই দেহের 
গঠন্রণালী যে এই নিয়মের অধীন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । 
উদাহরণস্বরূপ পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর দেহ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে । ইহাদের মধ্যে যে 
কোন একটি প্রাণীকেই তোমরা সমান ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পার, 
ইহাতে বিন্দুমাত্রও ইতর-বিশেষ হইবে না। ইহাদের দেহ ছুইদিকে সমান- 
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ভাবে বর্ধিত তয় বলিয়াই এরূপ সমান ছুইভাগে ভাগ কৰা সম্ভবপব হয়, 
নতুবা কখনই সম্ভবপব হইতে পাবে না। তারপব সাধারণতঃ কীটদেহ 
কোন কঠিন আববণে, কখনও লড় একটা আবৃত থাকিতে দেখ! যায় ন|। 
অবশ্য কোন কোন সামুদ্রিক পোকা, বালি অথবা নিজেদেব দেহনিঃস্যত 
চুণ। পদার্থ নিন্মিত নলে বাস করিতে দেখা যায়। কোন কীটেরই কিন্তু 
পা নাই, তবে তাহাবা যখন চলিতে আবস্ত কবে তখন তাহাদের দেহের 
একটিমাত্র নিদ্দিষ্ট প্রাম্থই সম্মুখদিকে ঠেলিয়। ঠেলিয়া অগ্রসব তয়। 
এই অগ্রভাগই তাহাদের মাথা । ইহাব পূর্বে আব কোন ক্ষুদ্র প্রাণীরই 
একটি মাত্র নিদিষ্ট মাথা সবসময় সম্মুখে বাখিয়! চলিতে দেখা যায় না, 
স্থতবং ইনাও তাহাদেব আর একটা বিশেষত্ব । প্রাণিতত্ববিদ পপ্ডিতগণ 
আবাব এই পোকাব মাথাতে প্রথমে মস্তি না মগজেব চিহ্ন দেখিতে 
পাইয়াছেন। 

পুব্বোক্ত ইতবপ্রাণী হইতে কীটপধ্যায়ভূক্ত প্রাণী আব একটি. 
করণে উন্নত প্রাণী বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের দেহ 
গঠনের বিশেষত্ব । কীটদেহেই প্রথমতঃ পব পব তিনটি আববণের বিশ্াস 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাব বাহ্য ও মধ্য আবরণের (9০909001717) 270 
10950909110) মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাক। যায়গা থাকে । তাহার ভিতরেই ইহাদের 
আভ্যন্তবিক নানামত যন্ত্র অর্থাৎ নাড়িভুড়ি ইত্যাদি গুছান থাকে। এই 
ফাক! যায়গাকেই দেহনলী (০০১০0106) বলা হয়। মধ্য ও অস্তরাবণের 
(17765006101) 0100 01000010110) ) মধ্যে আর কোন ফাঁক নাই, তাহার 
পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু অন্তবাবরণেব মধ্যে অর্থাৎ দেহের ঠিক মধ্যভাগে 
মাবঝার আর-একটি ফাক। নল থাকে, তাহাকে খাগ্যনলী (/9০৭-০৪৮11%) 
বল। হয়। ইহাব ভিতরে খাগ্ভ থাকে। এই তিনটি আবরণের বিন্যাস 
পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার পক্ষে যদি তোমাদের অস্থুবিধা বোধ হয়, তবে পব 
পৃষ্ঠায় যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা হইতেও একটা ধারণ। করিতে পারিবে । 
জীবজগতে এইরূপে অতিক্ষুদ্র নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জীবাণু হইতে, কিরূপে 

৫ 


৩৪ জীবজগণ্ 


ক্রমশঃ উন্নততর অঙ্গ প্রতাঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, এখন হইতেই 
রহ তোমর তাহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়া বুঝিবাঁধ চেষ্টা কবিবে। 
কীটের শ্রেণীবিভাগ কবিবার সময় 
তোমবা লক্ষ্য কবিলেই দেখিতে পাইবে 
যে, ইহাদেব কতকগুলিব (দহ অন্গ্রবীব 
মত খণ্ড খণ্ড কতকগুলি অংশ সংযুক্ত 
হইয়। গঠিত হইয়াছে । কেঁটা, জোক 
প্রভৃতি প্রাণীই তাহাব উদাহবণ। এছাড়া 
কীটপধ্যায়ের অন্যান্য প্রাণীর দেহ ইহাদের 
হ্যায় গ্রন্থিবদ্ধ থাকে না। ছোট বড় নানামত ক্রিমিকীট এবং তাহাদেব মত 
অন্যান্ত প্রাণীই ই্াব উদাহরণ। এই অখণ্ড কীটগুলিকে আবার তাহাদেব 
,দেহগঠনেব বিশেষত্বেব দিকে লক্ষ্য করিয়া আরও তিনটি উপাশ্রেণীতে 
বিভাগ কবা যাইতে পাঁবে। ইহাদেব মধ্যে কতকগুলির দেহ প্রশস্ত অর্থাৎ 
চেপ্টা, কতকগুলির দেহ ফিতাব মত লম্বা, আর কতকগুলির দেহ সততার 
মত সরু । 





১। প্রশস্ত কীট 
(1218101)617711701)65 ) 


মান্ুষেব পেটের ভিতবে ফিতার মত 'প্রশস্ত এক প্রকার ক্রিমি 
জন্মিয়া থাকে, তাহা এবং মেষেব যকৃতেব ভিতরকার ক্রিমি, প্রশস্ত কীটের 
উদাহরণ। ইহারা উভয়েই পরাঙ্গপুষ্ট জীব (1১7175106), অর্থাৎ অন্য 
প্রাণীর দেহ হইতে খাদ শোষণ করিয়া বাচিয়া থাকে । ইহাদের আক্রমণ 
মানুষ এবং মেষের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক । ইহাদের কথা সংক্ষেপে এখানে 
কিঞ্চিৎ বলা হইল, তাহ হইতে ইহ] বেশ বুঝিতে পারিবে । 


জীবজগৎ ৩৫ 


মেষের যকৃৎক্রিমি 
(11৬61 [01০--1785010191)61981108) 

হাব আকার গাছের ডিম্বাকৃতি পাতার ম্তাষ। ছুইটি (শোষণ- 
যন্ত্রেব সাহায্যে ইহাবা মেষেব যকত হইতে বক্ত শোষণ কবিযা থাকে। 
হহাদেৰ পেটেব ভিতবে নাডিভুডি আছে সত্য, কিন্তু সাধাবণ 
বটে মত ফাঁক থাকে না। এই যকুতক্রিমিব জন্ম-বিববণ % 
বডই বহস্তপূর্ণ। ইহাদেব বাঁচিযা থাকাব জন্য সকল 
অবস্থাতেই জলেব প্রয়োজন । সেজন্য শুষ্ক সমতল ভূমিতে 
যে সকল মেষ বিচবণ কাব, তাহ।দেব পক্ষে এই ক্রিমিব 
আক্রমণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই । 

হহাদেৰ বনুডিম্ব, পীডিত মেষে যকৃুৎ হইতে মেমেব ঘকৃৎ 
পিওদুবাষেব ভিত দিয। প কস্থলীৰ নলে প্রবেশ কবে, মি, 
সেখান হইতে ক্রম বাহিব হইযা আসে । এই ডিমগুলি স্যাৎসেতে জলা" 
যাষধগাষ পডিলে, কষেক সপ্তাহে মধ্যেই ডিমের ভিতব কীটডিম্বেব (1 ৮৬৭) 
উৎপত্তি হয। পুণীঙ্গ হইলে পব ডিম হইতে বাহিবে আসে। এই কীটডিম্ব 
আবাব শুকৃনা যাষগাষ পডিলে মৃঙ্যমুখে পতিত হয। কীটডিম্ব কাহাকে বলে 
হযত তোমবা বুঝিতে পার নাই । ডিম হইতে উৎপন্ন বাচ্চার প্রথমেই দেখিতে 
যদি পিতামাতার সঙ্গে কোন সাদৃশ্ঠ না থাকে অর্থাৎ ভিন্ন আকাবের হয়, 
তবে তাহাকে ডিন্ব হইতে উৎপন্ন কাট অর্থাৎ কীটডিম্ব বলে। ইহাদের 
বেলা ডিম হইতে প্রথমত: এই বকীটডিম্বেবই উৎপত্তি হয। এই কীট- 
ডিম্বগুলি জলে অবাধে সীত্বাইতে থাকে এবং কোন ছোটখাট শামুক 
পাইলে তাহাব ভিতবে প্রবেশ কবিযা ইহার শ্বাসযস্ত্রেব ভিতবে স্থান 
করিযা লয। সেখানে তাহাবা অপেক্ষাকৃত বড এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার 
ধাবণ কবে। ইহাহ এই কীটেব দ্বিতীষ অবস্থা (11০ 1২০019) 1 সেখানে 
তাহাবা আবও পবিধন্তিত হইযা যখন ততীয অনস্যা (5016৭115) প্রাপ্ত 
হয় তখন তাহাবা প্রাযশঃই কোন আশ্রধদাত। শামুককে বধ কবিষ। বাহির 


৩৬ জীবজগৎ 


হইয়া আসে । এই সময় তাহারা সাত্রাইয়া কোন জল! ঘাসের পাতাতে 
আশ্রয় নিয়া থাকে। সেই পাতাতে গর্ত কবি তন্মধ্যে গা-ঢাক। দিয়া বাস 
কবে। ক্ষুধার্ত মেষ সেই পাতা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার। মেষের পেটের 
ভিতর প্রবেশ করিয়া যকুৎ আক্রমণ করে। তারপব সেখানে তাহাদের 
ডিম পাড়িবার পালা । 

এই যে ক্ষুত্র ক্রিমিকীট, দেখ দেখি তাহাব জীবনের টবচিত্র্য কত! 
মেষ ও শামুক ছুইটি প্রাণীকে বধ কবিয়! তাহারা তাহাদেব জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করে। ইহাদের আক্রমণে সহজ সহস্স মেষ এইরূপে ধ্বংসমুখে পতিত 
হয়। এই ক্রিমিকীট দ্বারা আক্রান্ত মেষকে রক্ষা কবিতে হইলে, তাহার 
একমাত্র উপায়, €সই মেষকে একদম জল খাইতে না দেওয়া । জলের অভাবে 
এই কীটের বীজ যে ভাবেই থাকুক ন1 কেন, নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । 


ফিতা ক্রিমি (18196-/0100) 


মানুষের পেটে যে ফিতা কৃমি জন্মিয়া থাকে তাহার জীবনীও 
এই মেষের যকৃতক্রিমির মতই রহস্যজনক । ইহা আকার লম্বা শিকলের 
মত খণ্ড খণ্ড অংশ সংযুক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডেহ এক দফা ডিস্ব উৎপাদক 
পদার্থ (/১9101,) আছে। ইহাদের মাথা খুব ছোট, তাহাতে কতকগুলি 
বাকা কাটা এবং শোষণ-যন্ত্ব আছে। ইহাদের সাহায্যে তাহারা মানুষের 
আন্ত্ের সহিত সণ্লগ্ন থাকিয়া রক্ত শোষণ করে। ইনার ত্রিশ ফুট পধ্যস্ত 
লম্বা হইতে দেখা যাঁয়। অনেক সাপের চাইতেও তাহারা লম্বায় বড় 
হইয়া থাকে । সাপের কামড়ে মানুষের যখন-তখন মৃত্যু হয়, কিন্ত এদের 
কামড়ে ও রক্তশোষণে মানুষ অল্পে অল্পে মৃত্যুর দিকে অগ্রসব হইতে 
থাকে, এই যা তফাৎ । 

ইহাদের লেজেব দিকের শেষখণ্ড যেই পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 
তাহ। তখন পৃথক্‌ হইয়া মানুষের মলের সহিত বাহির হস্টয়া পড়ে। ইহার 


জীবজগত ৩৭ 


ভিতবে এই ক্রিমিব বহু ষট্কাট। বিশিষ্ট জণ (1)5১১৭100)৯) থাকে । সেই 
মল আবাব কোন শৃকব গলাধঃকবণ রা 
করিলে সেই বর্শাব মত ছয়টি কাটা- 
যুক্ত ভ্রণেব দল শৃকবেব খাগ্যনলীব 
ভিতবে বিস্তৃত হয এবং সেখান হইতে 
ইহাবা মাংশপেশিবৰ ভিতবে গর্ভ চিত 
কবিযা আপনাদেব যাষগা কবিযা পিমিব 
লয। ইহাঁদেব দ্বাবা আক্রান্ত শকবেব চ 
কাচা অথবা অল্পসিদ্ধ মাংস খাইলে 
ইহাঁবা মানুষকে আক্রমণ কবে। 
এদেব বেলাষও বংশবৃদ্ধি জন্য ছুইটি 
প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও শ্কবেব সাহায্য 
মবশ্টক কবে। এখন ভাবিযা দেখ, 
ঈহাবা কি ভীষণ জীব এবং কিবপ 
ভাবে মানুষকে আক্রমণ কবিষ। মৃত্যু- 
মুখে অগ্রসব কবিযা দেষ। 
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২। লম্বা! ক্রেমি (16106100068) 


এই জাতীয ক্রিমি আকাবে খুব লম্বা হয়। উহাদিগকে সমুদ্রেব নে।ন। 
জলে, সমুদ্রতীবে, সাদা জলে এবং মাটিতে জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদেব 
মধ্য কাহাবও কাহাবও বর্ণ বেশ মনোবম। যে সমস্ত সমুদ্রজাত উদ্ভিদেব 
সঙ্গে ইহাব। সাধাবণতঃ বাস করে, ইহাবা দেখিতে তাহাদেবই অনুরূপ 
হইয়া থাকে । ইহাবা এক ইঞ্চি হইতে ষাট হাতেরও অধিক লম্ব। হইয়। 
থাকে নীচশ্রেণীব প্রাণীব ভিতর ইহাদের দেহেই প্রথমতঃ লাল রংএব 
বক্ত-কণিক! দেখিতে পাওয়। যায়। ইহারাও পরাঙ্গভোজী জীব। ইহাদের 


৩৮ জীবজগৎ 


দেহের ভিতবে কোন খাগ্ভনলী থাকে না। ইহাবা আশ্রয়দাত। প্রাণীর 
খাছ্য-ভাগ্ডারেব ভিতর বসিয়! থাকিয। সমস্ত দেঠেব উপবিভাগ দ্বাবা খাগ্ 





লন্বা ক্রিমি 


শোষণ কবে। ইহাদেব বাচ্চা আকাবে খুব ছোট হইলেও দেখিতে সম্পূর্ণ 
পিতামাতারই অনুবপ। কোন কোন সময় ইহারা খণ্ড খণ্ড হইযা বন্ধু 
বাচ্চার উৎপাদন কবিয়া থাকে । 


৩। সুত্রাকারের ক্রিমি (1677511)61771011)55 ) 


মানুষের, বিশেষতঃ শিশুদিগেব পেটেব ভিতবে যে ছোট ছোট কৃমি 
জন্মিয়া থাকে ইহাবাই এই স্ুত্রাকাবেব ক্রিমিব উদাহবণ। এ ছাড়া শ্রীপদ 


০ 
ক্রিমি 
অর্থাৎ পাফোল। প্রভৃতি কতকগুলি বোগ-উৎপাদক কীটও এই শ্রেণীর জীব। 


ইহাদের দেহে কোন বকমের গ্রন্থি থাকে না। পুং-স্্ী ভেদে ইহাঁদেব মধ্যে 
ছুই রকমের কীটই দেখিতে পাওয়া যায়। 


্রন্থিযুক্ত কীট 


( 4৯101061105 ) 


তোমাদের নিতান্ত পরিচিত কেঁচে। এবং জলৌকা বা জোক ইহাদের 
উদাহবণ। কেঁচোর চলাফের। এনং জৌোকেব রক্তশোষণ জন্য বিশেষ অঙ্গ 
থাকার দরুণ ইহাদিগকে আবাব ছুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
এই উভয়েব মধ্যে কেঁচোর দেহের নীচের দিকে যদি অন্গুলী দ্বাবা আস্তে 
আস্তে স্পর্শ কব তবে কাট। কাটা বোধ হইবে । এই কাটাগুলিই ইহাদের 
পা1। ইহাদেরই সাহায্যে ইচ্াবা মাটিব উপব চলাকেরা করে। এজন্য 
ইহাদিগকে কণ্টকপাদ ( 0199101১00১ ) খল হয়। জোকের মুখে রক্ত- 
শোষণ যন্ত্র থাকে পলিয়া তাহাদেব নাম শোষণমুখ (1)1506)])1)07)। 


কেচো 


কেঁচোব দেহে অঙ্করীর মত খণ্ড খণ্ড অংশগুলি তোমব। হচ্ছ! করিলে 
দেখিতে পার। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য 
করিয়াছ। তাহার! চলিবাব সময় তাহাদের দেহের যে ভাগ সম্মুখের দিকে 
থাকে তাহাই তাহাদের মুখ। মুখের বিপরীতদিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌্দিকের 





কেৌচে। 


ভাগে মলদ্বার থাকে । মাথার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে লক্ষ্য করিলেই খানিকটা 
যায়গা উচু দেখিতে পাইবে। উহা পূর্ধবোন্ত কতকগুলি অন্গুরী পরস্পর 
মিশিয়া গিয়া উৎপন্ন হয়। এখানেই পুং এবং স্ত্রী অন্থুরীর স্থান। অণুবীক্ষণ- 
যন্ত্রের সাহায্যে নীচের দিকে অনুসন্ধান করিলে এই পুং ও স্ত্রী অঙ্কুরীর অবস্থান 


্ জীবজগৎ 


বুঝিতে পার! যায়, সুতরাং কেঁচো যে উভলিঙ্গ প্রাণী সে কথা বোধ হয় 
তোমাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। 

কেঁচোর মুখের কাছের কয়েকটি অঙ্গুরী ছাড়া, বাকী প্রায় প্রতোকটি 
অন্কুরীর নীচের দিকে, ছইপার্শে চামের ভিতর দিক হইতে ছুই জোড়া খুব 
ছোট ছোট কাটার মত্ব শু'য়া বাহির 
হইয়া আসে। উঠ তাহাদের 
সেই পা, যাহার কথা পৃবেবও বল 
হইয়াছে । তোমরা তাহা হাত দিয়া 
পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিনে। 
এই শুয়ার আগাগুলির সাহায্যে 
মাটির উপবে চলিবার পক্ষে তাহাদের 
বিশেষ স্থবিধা হয়। অধিকাংশ 
কেচোতেই-__বিশেষতঃ যখন কচি 
থাকে_-পিঠের দিকে চামের নীচে 
একটি লম্বা বক্তপর্ণেব রেখা থাকে । তোমবা ইহা একটু লক্ষ্য কৰিলে 
দেখিতে পাইবে । ইচ্াই তাহাদের দেহে পিঠের দিকে রক্তের শিরা বা নলী। 
কেঁচোর দেহ দুইটি নল দ্বারা গঠিত। ভিতবের নল বাহিরের নলেব চাইতে 
খুব সরু । এই ছুই নলের মধ্যভাগে যে ফাক থাকে তাহার ভিতরেই 
পাবিপাক যন্ত্র, রাক্তের ধমনী ও মৃত্রনালী ইত্যাদি বিশ্স্ত থাকে। 

কেঁচোর ডিম এবং বীজ গুটির ভিতরে আবদ্ধ থাকে। ইহার! বীজ 
এবং ডিমপূর্ণ গুটি প্রসব করে এবং মাটির কিঞ্চিৎ নীচে পুতিয়া রাখে। 
সেখান হইতে ছোট ছোট বাচ্চা বাহির হয়। কোন কারণে একটি কেঁচো 
দ্বিখণ্ড হইয়া গেলে, তাহাদের প্রত্যেক খণ্ডই ক্রমশঃ বড় হইয়া নূতন কেঁচোর 
আকার ধারণ করে। এইরূপেও একটা কেঁচো হইতে ছুইটা কেঁচোর জন্ম 
হইতে দেখা যায়। 

ছোট-বড় নানা আকারের কেচোই তোমর দেখিয়াছ। পাহাড়ের 





কেঁচোর দেহেব ভিতরকাব অবস্থা 


জীবজগৎ ৪১ 


উপর এক প্রকার কেচে। জন্মে, তাহা! প্রায় ছুই ফুট লম্বা হইতে দেখা যায়। 
পাহাড়ের উপর বৃষ্টির জল পঙিলেই ইহ্াবা সাধারণতঃ বাহির হইয়া থাকে। 

কেঁচো প্রভূত পরিমাণে ভূমিব উব্ববাশক্তি বৃদ্ধি কবে। প্রকৃতপক্ষে 
মাটি ইহাদের খাগ্ভ। মাটি সাঙ্গে যে পচাগল। উদ্ভিদ থাকে, তাহ| তাহার! 
দেহের পোষণের জন্য বাখিয়া বাকী অংশ পরিত্যাগ কবে। তোমরা একটু 
লক্ষ্য করিলেই জমিব উপর স্থানে স্থানে স্তাব মত মাটিব গোছা জম। দেখিতে 
পাইবে। ইহাই কেচোব পবিত্যক্ত মাটি । কেঁচো মাটিতে যে গর্ত কবিয়! 
থাকে, তাহার সাহায্যে মাটির ভিতরে বাতাস এবং বৃষ্টির জল প্রবেশ 
করিবাঁব বিশেষ সুবিধা হয়। ভাঙ্াব। নীচেব মাটি উপরে তুলিয়। এক প্রকাব 
চাষের কাজও কবিয়া থাকে । যে কেঁচোকে তোমরা ঘণা কর, দেখ তাহা 
কত বড একটা উপকারী প্রাণী । 


জলোৌক। বা জৌক 


তোমাদের মধ্যে যাভাবা পুকুরে সান করিয়। থাক, তাহাব। হয়ত 
অনেকেই জোক দেখিয়াছ। স্থলচর জৌকও আছে, কিন্তু তাহাব। ইহাব 
মত আকারে তত বড় হয় না। এ ছাড়া সমুদ্রেও জোক দেখিতে পাওয়া 
যায়। জলচর জৌোকের রং উপব দিকে মেটে কাল, কিন্তু নীচেব দিকে 
লালাভ । জোকের দেহও বন অঙ্গুবীয়কাকাব খণ্ডের সমবায়ে গঠিত হইয়া 
থাকে। ইহাদের দেহের ভিতরকার গর্ত ভাপেক্ষাকৃত সরু । ইহা অতীব 
পিচ্ছিল এবং রক্তপিপান্্ বলিয়া সকলেই ইহাকে ঘ্ণ। করে। তোমাদের 
পরিচিত জলচব কাল জোক অনেক সময় শরীরের দূষিত রক্ত শরীব 
হইতে বাহিব করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রক্তপান করিবার 
সময় ইনার ইহাদেব মুখ হইতে এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ করে, তাহাতে 
বক্ত কখনও জমিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং জোক রক্তপান করিয়। 
পড়িয়া গেলেও, কিছুকাল ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। 


সাধারণতঃ যদিও ইহাদিগের চক্ষু দেখিতে পাওয়া ষায় না, কিন্তু ইহাদের 
৬ 


৪২ জীবজগৎ 


শবীরেব অগ্রভাগ বিশেষভাবে পৰীক্ষা কবি'ল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কযেকটি চক্ষুই 
দেখিতে পাইবে, ম্ুুতবাং ইহাদিগকে অন্ধ বলা চলে না। কান প্রাণী 
জলে নামিলেই ইহাব। বক্তপাঁন কবিবাৰ জন্য তাডাতাঁডি ইহার দিকে 
ধাবিত হয। 

ইহাদেব দেহেব ভিনভবে, বন্ত সঞ্চয কবিবাব জন্য বু কোষ আছে। 
বক্তপান কবিবাব পব জেক খব মোটা হয। এই মোটা হওযাব অর্থ 
এই যে, ইহাদের দেহেব ভিতবকাঁৰ কোষগুলি বক্তেব দ্বাবা একেবাবে 
পবিপূণ হইয়া যাষ। 
এবপ ভাব পবিপুর্ণ 
তইয। যাওযাৰ পবে 
জোকগুলি আপন 
হাতেই জীবলস্তব 
দেহ হইতে লিচ্ছিন্ন 
হইযা পড়িযা যাঁষ। 
এইবপে একবাব 
বক্তপান কবিলে 
তাহাদেব আনেক দিন 
আব খাছ্যেব দববাব 
জলচব জোক হয না। 





ভানেকে ভূল কবিষা জেকেব দুইটি মুখ বলিয। থাব। বাস্তবিক কিন্ব 
তাহা নতে । জৌকেব মুখ একটি, তাহাতে তাহাব অভিনব দাতগুলিব বিন্যাস- 
প্রণালীতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব মাছে । কোন স্থান জোকে কামডাইলে পব 
তাহা লক্ষ্য করিযা দেখিলে, দেখিতে পাইনে যে, তিনটি বেখা! তিনদিক 
হঈতে আসিযা একটি মধ্যবিন্ুতে মিলিত হইযাছে | ইহাদের চোঁষালে যে 
তিন সাবি দাত আছে ইহা তাহাদেবই চিহ্ন । উভাদেব দেহের অন্থ প্রান্থ 
দ্বাঝা ইহার! শুধু প্রাণীদেহেব সঙ্গে দটভাঁবে সংলগ্ন হঈযাই থাকিতে পাবে, 


জীনজগও ৪৩ 


এছাড়! মুখের অন্য কোন কাজই করিতে পারে ন|; স্থৃতরাং তাহাকেও মুখ 
বলা নিতান্ত ভুল। 

জেৌকের দেহে হাড়ের কোন চিহ্ুও নাই | ইহারা ইচ্ছামত খাট ও 
লম্বা হইতে পাবে। জলে ইহাবা এলোমেলো ভাবে খুব দ্রুত সাতার 
কাটে। জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলেও ইহারা পাকের নীচে অনেকদিন 
জীবিত থাকে । পাঁকের ভিতৰ গর্ত খুঁড়িলে অনেক সময় এরূপ জীবিত 
জোক দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহ|রাও কেঁচোব মত উভলিঙ্গ প্রাণী। মদদ! কিংব! মাঁদী বলিয়া 
ইহাদের মধ্যেও কোন তফাৎ নাই । 


পঞ্চম অধ্যায় 


শরহিভভ্াঙ্গ €পাকল্কান্মাক্ষড্ড 
(/৯101)7010998) 


এই শ্রেণীর ইতব্প্রাণীব অঙ্গ প্রতাঙ্গ খণ্ড খণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ অংশদ্ধারা 
নিম্মিত বলিয়। চাদের এই নাম দেওয়া হইয়াছে । জীবজগতে যত রকম 
প্রাণী আছে তাহাদেব মাধো এই শ্রেণীব ইতবপ্রাণীর সংখা। সকলের চাইতে 
অধিক । আবিষ্কৃত একমাআ পোকাজাতীয় প্রাণীৰ সংখ্যাই তিন লক্ষেরও 
বেশী। এখনও মনে হয় যেন, এই শ্রেণীব বন্তপ্রাণী অনাধিষ্কাত বহিয়াছে। 
ইহারা সংখ্যায় এত অধিক বলিয়া বন বিভিন্ন আকারেব দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদেব দেহ ছুইপার্শে সমভাবে বৃদ্ধি হইয়া গঠিত হয়। দেহে যে কয়েকটি 
খণ্ড থাকে তাহার প্রত্যেকটির ছুইপার্থে একটি একটি কবিয়া ছুইটি প্রত্যঙ্গ 
থাকে। এই প্রত্যঙগুলিকে সাধারণতঃ পা বলিয়া ধবা হয়। ইহাদের মধ্যে 
কোন কোনটি দ্বারা, হাটা ছাড়া অন্য কাজও করা হইয়া থাকে । সম্মুখভাঁগে 
যে একজোড়। প্রত্যঙ্গ থাকে, তাহ! এরূপভাবেই গঠিত যে, তাহার সাহায্যে 
এই সকল প্রাণী অনায়াসে খাচ্ছদ্রব্য ধরিয়া এবং চূর্ণ করিয়া খাইতে পারে। 
ইহাদের দেহের বহিবাববণ অর্থাৎ খোলস কিউটিন (0161) ) নামক 
এক প্রকার অদ্ভুত যৌগিক পদার্থের দ্বারা নিম্মিত হয়। দেহবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইহারা বার বার নিয়মিতভাবে এই খোলস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। 
ইহাদের স্নায়ু মাথার পিছনদিকে অন্থুরীয়কাকার মগজে পরিণত হয়। এই 
সকল প্রাণীর মধ্যে কিন্তু পুং-স্ত্রী ভেদ আছে। ইহাদের মধো অধিকাংশ 
প্রাণীই খুব কর্্মনিপুণ। চিংডিমাছ, কর্কট বা কাকড়া, চেলা, ক্যাড়া, বইয়ের 
রূপালী পোকা, আরশুলা, নানারকম মাছি, মৌমাছি, বোল্তা, ভীমরুল, 
কাচ পোকা, ছোট বড় নানা আকারের পিগীলিক।, শস্তহানিকারক পতঙ্গ, 
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করলা-ফড়িং, মাথাঁর উকুণ, ছারপোকা, প্রজাপতি, মথ, বৃশ্চিক এবং যত 
রকম মাকঙশা আছে, ইহারা সকলেই এই খপণ্ডিতাঙ্গ পোকামাকড় শ্রেণীরই 
অন্তর্গত। ইহাদের আকারগত সাদৃশ্ঠ দ্বারা ইহাদিগকে আবার পাঁচটি 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে £-যথা (১) খোলসধারী ( 070517092 ), 
(২) কোমলচন্ক্রী ( (01001011101), (৩) বনুপদী ( 19111)0902 ), (৪) 
ষটুপদী (110২%1)97 ), ও (৫) মাকড়শাবগ বা লুতাদিবর্গ (4৬176111010) 1 


১। খোলসধারী কীট 


( 040518068 ) 


খোলসধারী উপশ্রেণীর অন্তর্গত যে সকল প্রাণী আছে, তাঠার। 
সমুদ্রের নোনা জলে এবং নদী, পুকুর, খাল, বিল প্রল্ততির সাদা জলে প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোন কোন প্রাণী ডাঙ্গায়ও 
বাম করিয়া থাকে । তোমাদের পরিচিত চিংড়ি ও কর্কট বা কাকড়া এই উপ- 
শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাদিগকে কেন যে খোলসধারী বলা হইল, তাহ। 
তোমরা ইহাদিগের কঠিন খোলসের প্রতি লক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে । 
এই খোলস কিন্তু আবার ভগ্নপ্রবধণ। জলে বাস করে বলিয়া যদিও তোমরা 
ইহাদিগকে মাছ বলিয়া থাক, বাস্তবিক কিন্তু ইহারা মাছ নহে । ইহারা 
এক প্রকার পোকাজাতীয় প্রাণী । মাছ ইহাদের চাইতে বহু উচ্চস্তরের 
জীব। এই' চিংড়ি এবং কাকড়ার গঠন প্রণালী লক্ষ্য করিয়াই এই উপশ্রেণীর 
বিশেষত্ব গুলি তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে । 

চিংড়ির দেহ-মাথা (65010172101) বক্ষঃস্থল (07012) ও উদর 
(81১00171010) প্রধানত; এই তিন অংশে বিভক্ত দেখিতে পাইবে । মাথার 
অংশে মুখ এবং তাহারই কাছে স্পর্শান্ভবশক্তিযুক্ত একজোড়া শুঁয়া 
(91015101100) আছে । খোলসের ভিতরে মাথা, বক্ষঃস্থল এবং উদর পরস্পর 
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সংলগ্ন। উদরের শেষ অংশই লেজেব অংশ (০1১97) 1 চিংড়ি মাছের 
নীচেব দিকেব প্রত্যঙ্গগুলিকে তোমবা সাধারণন্তঃ পা বলিয়। থাক। পা 
নলিতে তোমবা যাহ] বুঝ, বাস্তবিক কিন্তু সেই অর্থে তাহাদেব সকলগুলিকে 
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পা বলা চলে না। যে কতক্ঞচলি চপ্ট। মশাল প্রত্যঙ্গ দভেব পিছন 
দিকে আছে তাহারা, এবং লেজেব অশ, জলে সাতবাহবার জঙ্ ব্যবন্গ৩ 
হইয়া থাকে। তা ছাড়। বাকিগুলিব মধ্যেও স্বঞ্চলি হাটিণাব পাঁরূপে 
ব্যবহৃত হয় ন|। অন্যান্ত আবশ্যকীয় কাজ, “যমন খাছ মুখে তুলিয়। 
দেওয়া, কোন-কিছু ধবা! ইত্যাদি কাজে জন্য ইহাদেবই মধ্যে কতকগুলি 
বিশিষ্ট অঙ্গ আছে; সুতবাং বুঝিতেই পারিতেছ যে, ইহ্াদেব সবগুলিকে 
পা বল! কখনই ঠিক নহে । 

ইহাদেব করাতেব মণ দ্র1হুবিশিষ্ট খড়ের দুইধাবে চক্ষু ছুইটিব প্রতি 
লক্ষ্য করিলে ইহাবা যে বৌটাযুক্ত, এই বিশেষতটুকু নিশ্চয়ত তোমাদেব 
চক্ষে পড়িবে । ইহাবা জলে বাস কবে বলিয়া ইহাদের ফুল্কোব (011১) 
সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে হয়। 

চিংড়ির সঙ্গে কাকড়াব পার্থক্য ঘে কত বেশী, তাহা তোমরা সকলেই 
জান। একন না তোমবা কেহই, ইহাদিগকে দেখ নাই এ কথ| বলিতে পারিবে 
না! কীকড়াব মস্তক ও বক্ষঃস্থল পবস্পব মিশিয়া এক হইয়া যায়। 
ইহা বেশ বিস্তৃত গর্তের আকাব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহাদের শ্বাস- 
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যন্ত্র, অর্থাৎ ফুল্কোগুলি থাকিবার স্থান হয়। ইহার নীচেব দিকে গর্তে 
ভিতবে কতকটা ভ্রিকোণাকাৰ অপেক্ষাকৃত ছোট উদর থাক। মাদী 
কাকডাব উদর যাও একট্ুকু বিস্তৃত, মার্দা কাঁকড়াব উদব কিন্ত একেবাবেই 
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কর্কট বা াকিড। 


আপ্রশস্ত। মন্দ। কাকডাব উদবে মাত্র ছুইজোড়া প্রত্যঙ্গ থাকে । মাদী 
কাকড়াব উদ্বে তাহাব সংখা! দ্বিগুণ তর্থাৎ চাবি জোড়।। ইহারই 
সাহাযো তাহাবা তাহাদের ডিমগ্ুলি বহন কবে। তাহাবা তাহাদের বোৌটা- 
সংযুক্ত চক্ষুগুলি গঞ্ঠের ভিতবে গুটাইয়া বাখিতে পাবে। চিংড়ি মাছের 
চোখ এরূপভাবে গুটাইয়া বাখিবাব কোন ব্যবস্থা নাই। শক্রর সঙ্গে যদ্ধ 
কবিবাব ইহাদের যে ছুইটি দাঁড়া আছে, তাহা ইহাদেব দেহের অন্ুপাতে 
খুবই বড। 

কচি অবস্থা কাকড়াব পাচ্চা দেখিতে তাহার মাতাপিতার চাইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন আকাবের থাকে। এসময় ইহারা ঘন ঘন খোলস ত্যাগ 
করে এবং নানা রকম আকার ধাবণ কবে। তারপর মাতাপিতার মত 
পূর্ণাঙ্গ হইলে, আকারে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং বার বার খোলস 
ত্যাগ করিতে থাকে । যে সকল প্রাণী খোলস ত্যাগ করে, তাহা! 
খোলস ত্যাগের সময় সাধাবণতঃ বড হুর্বল হইয়া পড়ে । কাকড়ার পক্ষে 
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ইভ1 আবার এক প্রাণাস্তকব ব্যাপার। খোলস ত্যাগেব সময় শভানেক 
কাকড়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। কাকড়ার দেই খোলসের ভিতরে যেমনই 
নড় এবং মোটা হইয়া পড়ে, মনি খোলস ত্যাগ না করিয়া তাহাব 
আর উপায় নাই। যেরূপেই হউক তাহাকে খোলসেব বাহিবে আমিতেই 
হইবে । ইহাঁবা কিরপে বাতির হইয়া আসে তোমরা হয়ত তাহা বুঝিতে 
পাব নাই। তাহাদেব এই শক্তি তানারা স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয়। এরূপ 
পুষ্ট কাকড়া তাহাব মাংসল অংশ ভিতব দিকে টানিয়া লয়। ভিজা 
বলিয়া মাংসল অংশ অপেক্ষাকত সরু হইয়া, এমন কি পায়ের গ্রন্থিব 
ভিতব দিয়াও বাহিব হইয়। আসে। সেই কোমল দেহেব উপর ক্রমশঃ 
নৃতন খোলসেব উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ তাহাদেব নৃতন খোলস কোমলই 
থাকিয়া যায়। তখন তাহাবা অতি কষ্টে গর্তেব ভিতরে ঢ্রকিয়া কোন- 
মতে আত্মবক্ষা করে। এসময় শন্ত যে কোন কাকড়া তাহাদিগকে বধ 
কবিয়া খাইয়া ফেলিতে পাবে। নুতন খোলস কঠিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় কাঁকডাব, কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েকদিন সময়ের দরকাব হয়। 

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকাব কাকডা আছে, তাহার সমুদ্র 
হইতে ছুই তিন মাইলেব পথ দূবে তাহভাদেৰ বাসস্তান নিদ্দিষ্ট কবিয়া 
দলে দলে চলিয়! যায়। বাস্তায় দেওয়াল, কিংবা ঘব যাহাই থাকুক না 
কেন, তাহ্াবা তাহা অতিক্রম করিয়! অনায়াসে চলিয়। যায়। মাদী 
কাকড়াব ডিম পাড়িবাব সময় হইলে, তাহার! ফিবিয়া আসে এবং সমুদ্রের 
বালিতে ডিম পাড়ে। চলিবাব সময় তাহার সোজ| চলিয়! যাইবে, যদি 
তাহাতে তাহাদেব মধ্যে শত শত কাকড়ারও মৃত্যু ঘটে, তবুও তাশ্ার। 
পিছুপাও ভইবে ন।। কোন কোন কাকড়া যথেষ্ট বদ্ধিব পরিচয় দিয়! 
থাকে। তপস্বী কাকড়া (110111)11 €0171)) নামক এক প্রকার সমুদ্রেজাত 
কাকড়া আছে, তাহারা শামুকেব খোলাব ভিতব বাস করিয়া থাকে । 

চিংড়ি ও কাঁকড়ার মাথায় যে স্ুখাগ্য পদার্থ থাকে, তাহা তোমরা 


অনেকেই ভূল করিয়া, মগজ বলিয়া থাক। নাস্তবিক কিন্তু ইহা মগজ 


জীবজগৎ ৪৯ 


নে, উহা ইহাদের যকৃৎ। আব যে কাল পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয়, 


তাহা ইচাদের উদব হইতে" নিঃস্তত অনাবশ্ঠক অপরিষ্কার মল ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । 


১। কোমলচম্মী কীট 
(0300 01)0101018) 


এই শ্রেণীব পোকার একটিমাত্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
নাম পেরিপিটাস (1১৩11171015 07109710১1৯) | ইত ভারতবষেও দেখিতে 
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পেবিপিটাস 

পাঁওয়। ষায়॥। আবব অভিযানের (41১07 151)601001)) সময় ইহা হিমালয় 
পর্বতে পাওয়া! গিয়াছিল। 

ইহা! দেখিতে একরকম লম্বা কীটেব মত এবং লম্বায়ও প্রায় ছুই ইপ্চি 
পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহার দেব চন্ম মন্গণ এবং তাহাতে গ্রন্থির কোন 
চিহ্ুও নাই 3 মাথায় ছুইটি স্পর্শান্থভবশক্তি সম্পন্ন শুঁয়া আছে, মুখে ছুইটি 
চোয়াল এবং পিচ্ছল পদার্থ নিঃসবণকাবী ছুটি গণ্ডমালা (7১11114০) থাকে। 
ইহাব পাগুলি খাট এবং অসম্পূর্ণরূপে গ্রন্থিবদ্ধ । প্রত্যেক পায়ের অগ্রভাগেই 
ছুটি করিয়। পাখীর নখের মত নখ আছে। পায়ের সংখ্যা বহু, তাহার! 
দেহের ছুইধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জোড়ায় জোড়ায় সাজান থাকে । এই পায়ের 
উপরেই ইহাদের মূত্রনালীর স্থান। ইহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে পারে। 

৭ 


৫০ জীবজগৎ 


শ্বাসপ্রশ্বাসেব জন্য ইহাদের বহুশাখাযুক্ত নল আছে। পেরিপিটাসের দেহে 
এই মৃত্রনালী ও শ্বাসনালী থাকার দরুণই ইহাঁবা প্রাণিতত্ববিদ্গণের এত 
মনোযোগ আকধষণ ক্তে সমর্থ হইয়াছে । 

ইহাবা সাধারণতঃ রাত্রিকালেই বাহির হয় এবং পচাগলা কাঠ অথবা 
পাতার নীচে থাকিতে ভালবাসে । মুখ হইতে নির্গত পিচ্ছল পদার্থদ্বারা 
যে সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী তাহাবা বন্দী করিতে পারে, তাহা খাইয়াই তাহার! 
জীবণ ধারণ করে। ইহাঁদেব বাচ্চা ডিম্ব হইতে উৎপন্ন ন। হয়া এমনি উৎপন 
হইয়া থাকে । 


৩। বহুপদী কীট 
(1৬1771819009) 


এই শ্রেণীর প্রাণী আমাদেব দেশে বত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে আবাব ছুই জাতীয় প্রাণী আছে ; যথা--শতপদী (০017010914১) এবং 
সহজ্রপদী (1))1111)00৩)। বাস্তশিক পক্ষে ইহাদেব পরস্পর যে খুব নিকট 
সম্বন্ধ আছে তাহা নহে। কিন্তু আকাব গন সাদৃশ্যে দরুণই ইহাদিগকে 
একই শ্রেণীৰ অন্তভূক্তি বলিয়৷ ধরা হয়। 

নিচ্ভা না চেলা শ্ভোমবা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহাই শতপদীব 
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চেল 


উদাহরণ। এখনে শত নর্থ অনেক। ইহারা শতপদী এই উপশ্রেণীর 
মস্তৃতৃক্তি হলেই যে ইহাদের একশত পা থাকিতে হইবে তাহার কোন 


জীবজগও ৫৬ 


অর্থ নাই। সেইবপ সহম্পদীৰ অর্থও একহাজাব পা-যুক্ত প্রাণী নহে। 
পায়েব সংখ্যা একহাজাবেব কম হইলেও কিছু আসে যায না। মোটকথা 
তাহাদের পায়ে সংখ্যা, শতপদীব চাইতে বেশী। আমাদেব দেশে 
ক্যাডা তোমবা প্রা সকলেই দেখিয়ীছ | ইহাবাই সহআঅপদীব উদাহবণ। 
ইহাবা উভয়েই স্থলচব। চেল! কিংস্বা ক্যাডা কখনও জলে দেখিতে 
পাইবে না। 

শতপদী চেলা মাংসাশী এবং বিষাক্ত । ইহাদেব আকাব সাধাবণতঃ 
চেপ্টা। মাথার সম্মুখভাগে স্পশীন্তভবশভ্তি সম্পন্ন বনুগ্রন্থিযুক্ত যে ছুইটি 
শুঁয়। থাকে, তাহা ঙডোমব। লক্ষ্য কবিলেই দেখিতে পাইবে । ইহাদের দেহে 
প্রত্যেক খণ্ডেব দই দ্রিকে ছুইটি কবিয়া গ্রন্থিবদ্ধ পা আছে। ইহাদের মুখে 
ছুইটি চুয়াল থাকে । শাহাব নীচেব দুইটি পা বিষাক্ত কাটাতে পবিণত 
হয়। উহার সাহাযো ইহাবা দংশন করিয়া থাকে। একটি বড চেলা 
একফুট পয্যন্ত লম্ব হইতে দেখা যায়। বিষাক্ত দংশনেব জন্য লোকে, 
ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় কবিয়। থাকে । ইহাঁব স্ধ্যালোক মোটেই পছন্দ 
কবে না। এজন্য দ্িনেব বেলা ইট-পাটকেলেব তলায় লুকাইয়া থাকে। 

সহস্রপদী ক্যাড়া উদ্ভিদ্ভোজী এবং শান্ত। তাহাদেব দেহ নলের 
মত গোলাকাৰ এবং বহুখণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ হইযা গঠিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডের 
ছইধাবে ছৃঠখান কবিয়া চাবিখানা তা 
পা থাকে । ইহাদেকও মাথাব সম্মুখে কা 6 * ৯৯০ 
স্পর্শীনুভবশক্তি সম্পন্ন ছুইটি গ্রন্থি- টি ঠা মম ট ২, 
যুক্ত শুয়া আছে। ইহাদেব দংশন রর 
করিবার জন্য বিষাস্ত কোন কাটা 
নাই । সাধারণ চেলার গায়ের রং 
লাল। খুব বড় ক্যাডা একফুট কেনে। বা ক্যাড 
লম্বা হইতেও দেখা যায়। ক্যাড়া স্পর্শ কবিলেই দেখিতে পাইবে যে, 
তাহার! ঘড়ীব স্প্রিংএর মত কুগুলী পাকাইয়। মৃতের মত ভাণ করিয়া থাকে; 





৫২ জীবজগৎ 


আবাব একটু পবেই চলিতে আরম্ভ করে। ইহার। ন্ু্যালোকে বাহির 
হইতে কোনই অস্ুবিধা বোধ কবে না। আমাদের দেশেব কাচা ঘবের 
খড়ের চাল, বর্ষাব জালে যখন পচিতে আরম্ভ কবে তখন তাহ] হইতে বন্ত ছোট 
ছোট লাল-রংয়ের ক্যাড়া বাহির হইয়া থাকে । তোমবা একটু লক্ষ্য করিলেই 
ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে । যদিও ইহাদেব বিষাক্ত কোন কাট! নাই, 
তবুও ইহাদের দেহ একেবারে নিবিবষ নহে । কচি খোকাখুকী ইহার লাল 
রংএ আকৃষ্ট হইয়া, যদি উহ্াৰ একটাকে হঠাৎ মুখে দেয়, তবে মুখে 
ভিতর ঘা হইয়া যায়। 


৪। যটপদী কীট 


(11056019 ০1116810908) 


এই শ্রেণীর পোকাব দেতে ছুঈটি লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষা করিবার 
বিষয়। একটি তাহাদের সরু কটীদেশ বা মাজা, অন্যটি তাহাদের 
গ্রন্থিযুক্ত ছয়টি পা। প্রথম লক্ষণটি যদিও এই শ্রেণীব কোন কোন প্রাণীতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আন্ত লক্ষণটি, অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্ত ছয়টি পা, এই 
শ্রেণীর সকল পুর্ণাঙ্গ প্রাণীতেই নিগ্যমান্‌ থাকে । ইহাদেব কীটডিম্বের 
পায়ের সংখ্যার ধরা-বাধা কোন নিয়ম নাই, সাধারণতঃ ছয়টির বেশীই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সকল প্রাণীরই পুং-স্ত্রী ভেদে ছুইরকম 
পোকা থাকে । ইহাদের মধ্যে ভুচৰ ও খেচর পোকার সংখ্যাই খুব বেশী, 
জলচবের সংখ্য| খুব কম। শবশ্য ইহ্াদেব মধ্য বহু পোকাব কীটডিম্ব 
জলেই বদ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের বায়ুনালী আছে । ইহার সাহাযোই 
তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও পধিত্যাগ করিয়া থাকে । 


জীবজগৎ ৫৩ 


ষট্‌্পদী পোকাব দেহে অন্যান্ত খণ্ডিতাঙ্গ পৌঁকাব ন্যাষ খঞ্জ খণ্ড 
অংশ পবস্পব গ্রন্থিবদ্ধ। এই খগুগুলি প্রা সকল ক্ষেত্রেই খুব ছোট ছোট । 
চিটিন (111111)) নামক পদার্থে ইহাদের বঠিবাঁববণ গঠিত ভয় এবং ইহাবা 
সমযমত খোলস পবিত্যাগ কবিযা থাকে । উহাদেব পিছনদিকেব মগজেব 
সহিত একটি কঠিন মালাকাবে স্বাযু সংলগ্র থাকে (£40114)। পূর্ণাঙ্গ 
হইলে এই শ্রেণীব অধিকাংশ প্রাণীৰব বক্ষেব ছুইধাবে পাখাব উৎপত্তি 
হয। ইহাদেবও মাথায় একজোড়া স্পর্শান্ুভবশক্তি সম্পন্ন শুষা 
থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বক কাজেব গ্রুবিধাব জন্য এই সকল পোকা 
মুখেব গঠন সচবাচব চাবি প্রকাবেব দেখিতে পাওয়া যায, ইহা হযতঃ 
তোমবা বুঝিতে পাব নাই । তোমাদেব পবিচিত উদাহবণ দ্বাবা তাহা 
বুঝাইয। দিতেছি । (১) আবশুলা ও গোনাবে পোকা প্রভৃতিৰ মুখ যদি 
পবীক্ষা কব তবে 'দখিতে পাইপে ষে, তাহাতে কামড'নেব স্ববিধা বহিযাছে। 
(২) প্রজাপতিব মখে লঙ্ব। কুণ্ডলীপাক'ন শোষণযপ্ধ একটু লক্ষা কবিলেই 
দেখিতে পাঞযা ষাষ। (৩) মশা ও ছাব- 
পোকাব মুখে শোষণ এবং বিদ্ধ কবাব যে 
ব্যবস্থা আছে, তাহ তোমবা সকলেই জান। 
(8) মৌমাছি, কোল্তা, ভীমক্ল প্রভৃতি 
তাগ্বাদেব মুখ দ্বাবা কামডান এবং শোষণ নউনিকা 
এই উভযকাধ্যই কবিযষা থাকে । একথা এখানে বল আবশ্যক যে, 
ইঙ্ভাদেব দেহেব পশ্চাাগস্থিত ভুলেব দংশনই কিন্তু বিষাক্ত এবং যন্ত্রণা- 
দাষক। মুখেব চাইতে তাহাদের হুলেব ভয বেশী। ইহাদেব মুখে 
সাধাবণতঃ তিন জোড। প্রতাঙ্গ আছে । কাজ অনুসাবে এই সকল প্রত্যঙ্গের 
গঠনে তাবতমা হয__মুখেব সম্মুখে যে ছুইটি থাকে, তাহাবা সাধাবণতঃ 
দংশনাস্র (101911011)1.) ও অন্য দ্ুইজোডা ইহাদের চাঁপাৰ চুয়াল 
(01.51]].) বপে ব্যবহৃত হয। ইহাদেব প্রতোকেবই মাথাষ দুইটি 
অপেক্ষাকৃত বড বড চক্ষু থাকে বুকেব অংশেও তিনটি খণ্ড এবং প্রত্যেক 





৫৪8 জীবজগও 


খণ্ডেই এক জোড়া কবিয়। পা দেখিতে পাওয়া যায়। পাখা থাকিবার 
মত হইলে, শেষের ছুইটি অংশে পা ছাভা পাখা'বও উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
উদবেব আব কোন প্রত্যঙ্গ জন্মে না। শুধু যাহাদেব হুল আছে, 
তাহাদেব উদবেব শেষ অশে একটি কবিষা হুলেব স্ষ্টি হইতে দেখা যায। 

পৃথিবীতে বিভিন্ন বকমেব পোকা সংখ্যা এত অধিক যে, প্রাণি- 
তব্ববিদ্র পণ্ডিতগণ প্রাণিতত্বেব মধো কীটতন্ব (15069110108) শামে আব 
একটি বিশেষ শাখাব স্যষ্টি কবিযাছেন। এই শ্রেণীর প্রাণীব মধ্যে কতকগুলি 
পোকা, তাহাদেব খাওয়।-পরা, গুহনিম্মীণ, সম্ভানপালন ৩ শৃঙ্খলাবসহিত 
একত্র দলবদ্ধ হইযা বাস কবিবাব বিষযে, এপ বুদ্ধিবত্তিব পবিচয দিয়া থাকে 
যে, তাহ। দেখিলে বিশেষ আশ্চধ্যার্থিত হইতে হয । এ সকল বিষয়ে তাহাদের 
নিকট হইতে, এমন কি মান্তষেবও অনেক বিদ্ভ শিখিণাব আছে । 

এই অসংখা পোকাবৰ বিষষ মআলাচনা ববি হইলে হহাদিগকে 
শ্রেণীবিভাগ শা কবিযা, আলো৮ন। কব! বখনহ সম্ভবপর হইতে পাবে 
ন।। চশ্রণীবিভাগেখ জন্বা ইহাদের পাখাৰ অশ্রাব, 
অবস্থান, প্রকৃতি এবণ গঠনেৰ উপব নির্ভব 
কবিলেই শ্বিধা হইবে । এইবপে ইহাদিগকে 
মাট ভাগে বিভক্ত কবা যাইতে পাবে। 


পাখাহান (১০18) 

পাখাহীন পোকার সত্খ্যা খুবঠ কম। 
ভাহাদেব মধ্যে বইষেব বপালী কীট (১11৬1 
151) ) তোঁমাদেব খুবই পরিচিত। ইহাবা 
দেবাজেব ভিতরে কাগজ, কাপডস্প্যাহা পায় 
তাহাই কাটিয়। নষ্ট কবিয়। ফেলে । ইহাব দেহ 

রূপালী কাট বপালী বঙেব আইসে আবুত বলিয়া ইহার এই 
নাম বাখ। হইযাছে। ছবিখ দিকে লক্ষ্য কবিলেই ইহাতে পাখা ছাডা ষটুপদী 
পোকাব অন্ততঃ কতকগুলি চিহ্ন স্পষ্টই বুঝিতে পাবিবে। 





জীবজগৎ ৫৫ 
সরলশিরা-পাখাধারা (03711)0191519) 


এই উপশ্রেণীব অন্তর্গত বহু পৌকাই তোমাদেব পবিচিত। আঁবশুলা, 
ফডিং (091১০1001১৩1০), গঙ্গ।-কভিং (11)1), উতৎকঙ্গা (11010 0110191) 
বিল্লী, ঝিঁ ঝি পোকা, নানা বকম পঙ্গপাল (1,১০0), কাল পোকা (15৭1 15) 
প্রভৃতি । আবশুলা যে আবাব এই সকল নান। বকম ফডিংএব জ্ঞাতি 
ভাই, তাহা হযত তোমবা বিশ্বাসই কবিতে চাইবে না। বাস্তবিক কিন্ত 
উচ্ঠাবা গৃহফডিং ছাডা আব কিছুই নহে। আবশুলা তোমব। সকলেই 
দেখিযাছ। ইহাঁদেব শবীবে, দুর্গন্ধ তবল আটা সংযুক্ত থাকাতে, তোমব। 


মিড 





আবশুল। 

কেহই ইহাকে স্পর্শ কবিতে চাও না। অথচ ফডিং ধবিতে তোমবা 
কেহই পিছুপাও হইবে না। আবশুলা যখন তোমবা সর্বদাই দেখিয়া 
থাক, তখন ঘ্বণ্য প্রাণী হইলেও তাহাব বিষষ তোমাদেব কিছু কিছু জানা 
থাক! কর্তবা। কোন-কিছু দেখিতে ঘ্বণা কবে বলিষাই প্রকৃতপক্ষে তাহা 
ঘণাব জিনিষ হইতে পাবে না। আবশুলাকে তোমবা ঘুণা কব বটে, 
কিন্তু চীনদেশবাসীবা আবাব তাহাকে পবম উপাদেয খাদ্য বলিয়া গ্রহণ 
করে। তাবপব এইবপ ঘৃণা দূর কবিতে না পাবিলে ইতবপ্রাণীব বিষষ 
বহু অভিনবতন্বই তোমাদেব অজ্ঞাত থাকিযা যাইবে । সাবান দ্বাবা হাত 
ধুইলেই যত বকম অপবিষ্কাব এবং ছূর্গন্ধ যখন দূব হইয়া যায়, তখন আব 
ভাবনা কি? এই ঘ্বণা একবার দূৰ কবিতে পারিলেই পবে আর কোন 
অস্থুবিধা বোধ করিবে না । 


৫৬ জীবজগৎ 


আরশুল। একটি ভারতীয় প্রাচীন ইতরপ্রাণী। এখান হইতেই 
জাহাজে চড়িয়া ইারা বর্তমানে প্রথিবীব  প্রীয় সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছে। অবশ্য চীনদেশ ছাড়া আর কোন দেশেই ইহাদিগকে কেহ 
যত্ব করিয়। নিয়। যায় নাই, নিজেরাই বিদেশী যাত্রীর বাক্স, পেট্রা ইত্যাদির 
ভিতর লুকাইয়া নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে । 
লক্ষ্য করিয়া দেখিও ইহাব মাথা! এবং দেহ-গ্রীবা বা গলা দ্বারা 
পরস্পর সংযুক্ত । মাথায় চুলেব মত লম্বা এবং সরু স্প্শীন্থভবকারী শুড় 
ছুইটি প্রথমেই তোমাদের চক্ষে পড়িবে । তারপর ইহাদের বেশ বড় এবং কাল 
দুইটি মিশ্রচক্ষু যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে তাহাতে বন্ত ষড়ভূজারুতি পল 
বা ফল। দেখিতে পাইবে । ইহাদেব উপবেব ঠোট (81)1000) সম্মুখদিকে 
কিঞ্চিৎ বাড়ান। তাশার নীচে ইহাদেব যে ছুইজোডা চুয়াল আছে, 
তাহা তাহারা এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া কবিতে পাবে। তাহাদের মাধো 
আবার শেষের দিকের চুয়াল জোড়া, নীচের ঠোটের (11101)0) সঙ্গে 
সংযুক্ত থাকে। বুকের তিনটি খণ্ডের প্রথমটি (1/:01011)070) অন্য দুইটি খণ্ড 
হইতে পৃথক থাকে, এবং তাহা হইতেই সম্মুখেব পা ছুইটি বাহির হয়। 
মধ্যেব খণ্ডটি (11)১৫)11)0175) হইতে ছুটি পা এবং উপবের দিকে ছুইটি 
অপেক্ষাকৃত কঠিন পালক জন্মিয়। থাকে । এই দুইটি পালক আরশুলার দেহে 
শুধু আবরণ স্বরূপ সংলগ্ন থাকে। বক্ষের শেষ অংশ (17101511701) যাহা 
উদরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে__তাহা হইতে পিছনদিকের পাকি ছুটি প। এবং 
উড়িবার জন্য আর ছুইটি পাখা উৎপন্ন হয়। এই দুইটি পাখাই প্রকৃতপক্ষে 
কি পাখাব কাজ কবিয়া থাকে । আরশুল। 
টু কিন্তু তাহার ছয়টি সনল পায়ের 
২ সাহায্যে এত তাড়াভাঁড়ি দৌড়াইতে 
আরশুলার ডিম  আবশুলাব কীটডিদ্দ পারে যে, তাহাদের এই পাখারও বড় 
একটা! ব্যবহার করিতে হয় না। ইহাদের উদরও ১০।১১টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে । 
এই সকল খণ্ডের পিঠের দিক এবং বুকের দিক খোলস দ্বারা আবৃত 





জীনজ গা ৫৭ 


থাকে। স্রী-আবশুলাব উদরেব শেষ আংশে মাত্র দুইটি শুঁয়। থাকে। 
 পুংআবশুলাতে আবও ছুটি আতিবিক্ত শু'য়া দেখিতে পাওষা যায়। 
ইঙাদেব ডিম হইতে প্রথমত" কীটডিম্ব এবং কীটডিম্ব হইতে 
ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ মাবশুলাব উৎপন্তি হয়। 
এই উপাশ্রেণীব অন্যান্ত প্রাণীদিগেব মধো সাধাবণ ফডিং, গঙ্গা-ফড়িং 
পঙ্গপাল ও উতৎকঙ্গা বা ঘুবঘুবে তোঁমবা সকলেই পবীক্ষ। কবিষ। দেখিতে 
পাব। ইহাদেব মধ্যে পঙ্গপাল শস্তেব 
পক্ষে বড়ই অনিষ্টকাবী। ইহাব। দল- 
বদ্ধ হইয়া কাল মেখেব হ্যা আকাশ- 
পথে উডিতে থাকে, এবং যে মাঠে 
অবতবণ কবে, তাহ। একেবাবে প্বংস 
কবিয়া ফেলে । কয়েক মিনিট পুর্বে 
তোমব! যেখানে শস্তপূর্ণ মাঠ দেখিয়াছ, 
পঙ্গপালেৰ আক্রমণেব পব পেখানে 
সব খডকুট। ছাড়া আব কিছুই দেখিতে পাইবে না। ইহাদের খাইবাব সময় 
যে খস্থস্‌ শব্দ হয, তাহাতেই কৃষবেব মনে আতঙ্কে স্বষ্টি হয় | ইহারা 
উড়িয়। যাইবাব সময শৌো শে। শব্দ হয, তাহ] শুনিতে পাইলে, কৃষকগণ 
মাঠে আসিয়া খুব জোবে 
কেনেস্তাবা বাজাইতে 
থাকে এবং এইরূপে ইহা- 
দেব আক্রমণ হইতে ক্ষেত 
বক্ষ! করিবার চেষ্টা কবে। 
বহু রকমের পঙ্গপাল 
বডজাতীষ কিং এবং ফড়িং দেখিতে পাও য় 
যায়। ইহার। সিকি ইঞ্চি হইতে পাঁচ ইঞ্চি পর্যাস্ত লম্বা হইয়া থাকে। 
স্বী-পোকাগুলিব গন্ত কবিলাব যন্ত্র আছে, তাহাবই সাহায্যে তাহারা মাটি 
৮ 








৫৮ জীবজগও 


ভিতর গর্ত করিয়া ডিম পাড়ে । ডিম হইতে যে বাচ্চা হয় প্রথমতঃ তাহাদের 
কোন পাখা থাকে ন।। তাহাদের ক্ষ্ধা অত্যন্ত প্রবল হয়। এই ক্ষুধা 
নিবুত্তি করিবার জন্য এইরূপ লক্ষ 
লক্ষ পোকা দল বাঁধিয়া সোজা পথে 
চলিতে থাকে । তাহাদের সম্মুখে ঘাস 
টু কিংব! শস্ত যাহাই থাকুক না ৫কন 
ছোটগাতীয় তি তাহা খাইয়া ম'ঠকে মাঠ, একেবারে 
মরুভূমির মত উজাড় করিয়া চলিষ! যায়। তারপর পাখার উৎপত্তি হইলে 
তাহার। আকাশপথে দলে দলে উড়িতে থাকে, এব" শস্তপূর্ণ মাঠ দেখিলে 
অবতবণ করিয়া কৃষকের সব্বনাশ সাধন করে। ইহাদিগকে ধ্বস করিয়। লক্ষ 
লক্ষ টাকার শস্ত রক্ষা কবিবাব জন্য মআমেরিক' প্রভৃতি দেশে নানা! রকম 
চেষ্টা করা হইয়। থাকে । তাহাদের মধো একটি এই যে, ইহ্থার। যখন মাটির 
উপব হাটিয়া চলিতে থাকে, তখন কোন মস্থণ জিনিষ সম্মুখে পড়িলে ইভারা 
আর অগ্রসর হইতে পারে না। এজন্য ইহাদের সম্মুখে খুব লন্ব। কাপড়ের 
একটি পর্দ1! মাটি পধান্ত ঝুলাইয়া রাখ। হয়। পঞ্জাব উপবদিকের অংশ অয়েল 
রুথের দ্বার! প্রস্তত বলিয়। ইহার| পদ্দ। অতিক্রম করিতে পারে ন।, পিছলাইয়। 
নীচে পড়িয়! যায়। পর্দার নীচে গর্ত খে'ড়া থাকে, তাহার ভিতরে 
একবার পাড়য়া গেলে আর উপরে উঠ্িধার সম্ভাবনা নাই । কেননা গর্জের 
সকল দিকের কিনারা মস্যণ দস্তার পাতে মোড়ান থাকে । সুতরাং অবিলম্বেই 
ইহার! মৃত্যামুখে পতিত হয়। ইহ। অবশ্য খুবই ব্যয়সাধা, কিন্তু হাতে দেশের 
যে পরিমাণ উপকার হয়, তাহার তুলনায় খরচ তেমন কিছুই নয়। ঝড়ের 
মুখে পড়িলে কখনও কখনও ইহাদেব লক্ষ লক্ষ পোক। একেবারে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইতে দ্েখ। যায়। অবশ্য ইহা দৈবাংই হইয়া থাকে। 
ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
দক্ষিণ আফ্রিকাতে একবার এইরূপ ঘটন। ঘটিয়াছিল। সেখানে বিশ 
হাজাব বর্গমাইল স্থান পঙ্গপালের মৃতদেহে একেবারে ভর্তি হইয়! 





জীবজগৎ ৫৯ 


গিয়াছিল। এখন ভাবিয়া দেখ, এই পঙ্গপালের সংখ্যাই পৃথিবীতে কি 
পরিমাণ হইতে পারে। 

সাধারণ ফড়িং, উতরুঙ্গা ব1 ঘুর্ঘুরে অবশ্য তত অনিষ্টকাঁবী নহে, 
কিন্ত তাহাদেরও সংখ্যা বদ্ধিত হওয়া মঙ্গলজনক নহে। সাধারণ ফড়িং 
এবং ক্ষেত-ঘুর্ঘুরে (1010 ১110160 
পঙ্গপালের জ্ঞাতিভাই হইলেও ১ 
তাহাদের মত তাহারা তেমন কোন 
অনিষ্ট করে না। ইউহাদেব মধ্যে 
সাঁড়াশীধারী উৎতরুঙ্গ। ব| ঘুর্ঘুবে 
(0101৩ ৮1101:01) বড় অনিষ্টকারী। শত-বুর্নুবে 
হাব] মাটিব ভিতবে চাবিদিকে নাল কাটিতে থাকে, মে সময় মাটির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অনেক গাছেব শিকডও কাটিয়। ফেলে। ইহাতে বাগানের 
বিশেষ অনিষ্ঠ হয়। তাহারা আবার গাছের অনিষ্ঠকারী পোকা খাইয়া, 
গাছেব উপকাবও কবে। এখন উহাব। গাচ্ছেব পক্ষে বেশীব ভাগ উপকারী 
কি অপকারী তাচ। জমিব আনস্থাব উপব নিব কবে। 

ইহাবা সকলেই এক শ্রেণীব হইলেও পবস্পর একটু পার্থক্য আছে। 
পঙ্গপালেব উদবেব ছৃধাবে দুইটি বিস্তৃত অংশ থাকে । ফড়িংএব বেলা 
তাহা তাহার সম্মুখের ছুপায়ের ছুই দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পঙ্গপালের 
স্পশীন্ুভধকারী শুয়া (91)601)1)৭.) খুব খাট, কিন্তু ফড়িংএর বেল! তাহা! 
“বশ লম্ব।। ইহারা সকলেই ইহাদের খর্খবে পাখা পবস্পর ঘধণ করিয়া 
একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে পাবে। ইচ্াদের পুং-পোকারই কিন্ত এরূপ 
শব্দ কবিবার ক্ষমতা আছে, জ্ত্রী-পোকার সে ক্ষমত। নাই। কারণ 
তাহাদের দরকারও নাই । পুং-পোকা এরূপ শব্দ করিয়৷ স্ত্রী-পোকাকে 
কাছে আসিবাব জন্য ইঙ্গিত করিয়া থাকে। স্ত্রী-পোকা সেই ইঙ্গিতে তাহার 
কাছে সশরীরে আসিয়। উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার শব্দ করিবার আর 
কোন দরকাব নাই। তোমর! সময় সময় বিশেষতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি 





৬০ জীবজগৎ 
খতুতে মাটির,ভিতরে অথব। গাছে নানা রকম রব শুনিতে পাও, তাহা এই 
শ্রেণীর পুং-পোকার জ্রী-পোকাকে আহ্বান করিবার সঙ্গীত বা সন্কেত। 

ফড়িংএর মধ্যে গঙ্গা-ফড়িং (121)11৯) খুবই উপকারী | ইহারা আকারে 
বেশ বড় ভয়, এবং উদ্ভিদের 
অনিষ্টকারী অনেক পোকা! 
খাইয়া ফেলে । উহাদের 
সম্মুখের প। দুইটি এবীপ- 
ভাবে রাখে যে, দেখিলেই 
গ্।-ফডিং মনে হয় যেন তাহারা প্রার্থনা 





করিতেছে । ফড়িং, গঙ্গা-ফড়ি, পঙ্গপাল, উতরুঙ্গ। ঘর্ঘুরে প্রভৃতি ইহারা সকলেই 
তাহাদের পিছনের লন্ব। ঠ্যাং তইটিব সাহাযো সজোরে লাষ্‌ দিতে পারে। 


জালাক্কিত পাখাযুক্ত পোকা (68101)1678) 

ও এই সকল পোকার দেহে ছুইদিকে ঢুইটি ভ্ুইটি ববিয়। চাবিটি পাখ। 
থাকে। এই পাখাগুলি ্ুক্মা এপং . ই ২ 
স্বচ্ছ, তাহাতে শিরা-উপশিরার বিনা স- নং 
প্রণালী আবার এরূপ যে দেখিলে 
জালের মত মনে হয়। তোমাদের 
পরিচিত করলা-কড়িং ও উলি এই 
উপ[শ্রণীর উদাহরণ । এ ছাড়া ইহার 
অন্তর্গত আরও বনু পোকী, তোমর। 
অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে | 

আমদের দেশে নান! রংবেরং 
এব স্রন্দব সুন্দর করল|-ফডিং দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে হল্দে 
এপ' লাল প্লংএর করলা-ফড়িংএর করলা-ফন্ডিং 
সংখ্যাই খুব বেশী। পষাকালে জলের ধারেই ইহাঁদিগকে উড়িভে দেখ। 
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যায়। ইহাঁবা জলেব উপবিভাগে উড়িয়া বেড়াইলেও কিন্তু ইহাদের জন্ম 
জলের মধ্যেই হইয়! থাকে । * মাদী করলা-কফডি* জলেব ধাবে কিপ্বা জলের 
মধ্যে যে সকল ঘাস জন্মে, তাহাব পাতাব উপব 
বনিয়া জলেই ডিম পাড়িয়! থাকে । সেই ডিম 
হইতে যে কীটডিম্ব উৎপন্ন হয়, ভাঁহা জলে 
বদ্ধিত হয়। কীটডিস্ব পূর্ণাঙ্গ হইলে খোলস 
পরিত্যাগ কবিয়া কবলা-কডিংএব আকাঁব ধাবণ 
কবে এবং জলেব উপব বাগাসে উডিয়া বেড়াইতে 
থাকে। 

উই বাঁ উলি কম বেশী প্রায় সকল 
যাঁয়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তোমব। বোধ 
হয় প্রা সকলেই উলি দেখিয়াছ। চলাফেবা 
এবং আকৃতিতে ভাহাবা অনেকাংশেই পিগীলিকাব 
অন্ুবপ হইলেও তাহাদের পাখাব বিশেষাত্বের 
দকণ তাহাবা কবলা-ফডিংএব সঙ্গে একই 
উপশ্রেণীৰ পোক। বলিয়া ধব। হইয়াছে । অবশ্য বিহার । 
উলি এবং পিলীলিকা যে একই ষট্পদী বাহিব হইতেছে 
শ্রেণীব অন্তর্ভ,ভ্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই হিসাবে তাহাবা একই 
শ্রেণীভুক্ত । উহাবা বই, কাপডঙ্-চোপড় ও ঘরেব আসবাবপত্র একদিনেব 
মধাই একেবাবে নষ্ট করিয়া ফেলে । এজন্য ইহাদিগকে সকলেই অয় করে। 





অদ্ধপাখাযুক্ত পোকা (17110101618) 
ষট্পদী শ্রেনীব অন্তর্গত ইহা আর একটি বড় উপশ্রেণী। এই উপশ্রেণীর 
বু জলচর এবং স্থলচর পোকা তোঁমবা দেখিয়া থাক। ছাবপোকা, উকুণ 
বা উৎকুণ (110), গাছ উকুণ, জলচর গোববে পোকা, রেণেআ 0২%005015) ও 


৬২ 


জীবজগৎ 


শন্তান্য বু পোক। ইহারই অন্তর্গত । ইহাদের সম্মুখের পাখার উপরের অদ্দাংশ 
সুক্ষ এবং স্বচ্ছ, নীচের অর্দাংশ কঠিন । সাধারণতঃ এই. উপশ্রেণীর অধিকাংশ 
পোঁকাঁতেই ইহা থাকে না। এই জন্যই ইহাদিগকে অদ্ধ-পাখা-যুক্ত বলা হয়। 





জলচর "গাবরে পোকা 


ইহাদের সকলেরই গর্ত খনন এবং খাগ্য শে।ষণ 
করিবার যন্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে বু পোকাই 
গাছে রস খাইয়া জীবন ধারণ করে। কেহ কেহ 
আবার অত্যন্ত রক্তপিপাস্থ, এমন কি মানুষকে পধ্যন্ত 
আক্রমণ করে । তোমাদের নিতান্ত পরিচিত ছারপোক। 
এবং উকুণই তাহাদের উদাহরণ । এই উপাশ্রেণীব কোন 
কোন কীটের রং খুণই সুন্দর এবং জমকালো । কোন 


কোন গোবরে পোকা আকারে বেশ বড় হয়। জলচব গোবারে পোকার মধ্যে 


বেলোষ্টমা (130195101))৭ 110010৭) আকারে দেশ বড এবং 
অনেকেরই পরিচিত । 

.. আমাদের দেশে সাধারণত? ছারপোক।, নিচ্ানাতেই 
খুব বেশী পরিমাণে জন্মিয়। থাকে । তা ছাড়া বেলগাডী ও 
দ্রামগাড়ীতেও ইভ'দের সংখ্যা নেচাৎ কম নয়। ইহাদের 





উকুণ ( বদ্ধিতাকার ) 





গন্ধ যে শুধু বিশ তাহা নহে, ইভারা ২1বপোক, 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকারী | ইয়ান 

প্রাণান্তকব কালাজ্বরের বীজাণু ইহ্াবাই বহণ 
করে। উহাদের দেহ আতসীকাচ দ্বারা পরীক্গ। করিলে 
শক্ষাবুত দেখা যায়। 

উকুণের পাখ। নাই বলিয়া হাকে এক ভিন্ন 
উপাশ্রেণীর ন্ত্,ক্ত বলিয়। ধর! যাইতে পারে। ইহারা 
স্ন্পাযী প্রণীর রক্ত পান করিয়াই স।ধারণভঃ বাঁচিয়। 
থাকে । মানুষের মাথায় ও শরীরে যে উকুণ হয়, 


তাহা বন্থ রোগের বাহন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দুর্গন্ববিশিষ্ট বলিয়া, 


জীবজগ€ ৬৩ 


পহজেই আত্মবক্ষ। কবিতে পাবে। এই ছুর্গন্ধেব জন্য অন্য কোন প্রাণী 
ইহাদিগকে স্পর্শ কবে না। ইহাদেব দেহস্থ গণ্মাল। হইতে একপ্রকাব 
বায়বীষ তৈল বাচঠিব হইয। অনববত বাতাসের সঠিত মিশিষ। যায বলিষাই 
এবপ ছৃর্গন্ধেব উৎপত্তি হয়। 

বেণেত্র। (তি ৮৯0৭) আব একটি খুবই সাধাবণ জলচব পোকা । আমী- 
দেব দেশে ইহা সাধাবণতঃ পুকুব, খাল, বিল এবং নদীব জলে প্রা সব 
যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে কতকট। কাদায় ঢাকা 





বেণেএ। 


খড়কুটাব মত। ইহাদেব পা একপভাবে গঠিত যে, ইহাবা জলেব উপব 
অনায়াসে বেড়াইতে পাবে । দবকাব হইলে ইহাবা জলেব তলাতেও চবিয! 
বেড়ায় । তোমবা একটু মন্ুসন্ধান কবিলেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। 
ইহাবাও জলচব গোববে পোকাব ন্যাষ বন ছোট ছোট পোকা ধবিয়। 
খাইয়া থাকে । সম্মুখেব পা ছুইটিই ইহাবা জীবন্ত পোকা ধবিবাব জন্য 
ব্যবহার কবে, মাঝের এবং পিছনের পা চাবিটিব সাহায্যে জলের উপব 
এরূপ ভাবে দাডাইয়। থাকে যে, তাহাদেব দেহ জলস্পর্শ কবে না। চলিবাব 
সময় মাঝেব প। জোড়া বেশী কাজ কবে, পিছনেব পা! ছুটি শুধু চলিবাব 
গতিনির্ণয়েব জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদেব পাষেব চাপে জলেব উপর সামান্য গর্ত 
হয় বটে, কিন্তু জলেব ভিতব পা ঢুকিয়। যায় না । লাফ দিয়! কিংবা পিছল 
খাইয়া ইঙার। জলেব উপব ভাসিয়া বেড়ায়। চলিবাব পক্ষে বাধুও কখন 
কখন ইহাদেব সাহাযা কবে । এ সকল বিষয় তোমব। লক্ষ্য করিয়া দেখিও | 


৬৪৯ জীবজগৎ 
দ্বিপাখ পোক! (1)191679) 


ইহাদের সম্মুখের দুইটি পাখা বেশ বড় হয়, অন্ত ছুইটি পাখ। 
রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের উড়িবাব এবং বমিবার সাহায্যকারী অঙ্গরূপে 
পরিণত হইয়। থাকে । ইহাদের মধ্ো প্রায় সকলেই মানুষের পরম শক্র। 
ইহারাই নান। রকম রোগের প্রধান বাহন। মশা, পিশু (10০5) প্রভৃতি 
পোঁক। ইহাদের উদাহরণ । ইছুরের দেহে একপ্রকার পিশু হয়, তাহার! 
প্লেগ নামক ভীষণ মারাত্বক রোগের বীজ বহন করিয়া থাকে । মশার মত 
পিশুর পাখা নাই বটে, কিন্ত ইহারা লক্ষ দিতে বেশ দক্ষ। ইহাদের দেহের 
ছুইধার ক্রমশঃ সরু হইয়া গঠিত হয়। দেহের এইরূপ গঠনের জন্য তাহারা 
সহদ্গেই যে কোন প্রাণীদেহের রোমের ভিতর দিয়! অনায়াসে গমনাগমন 
করিতে পারে । ইহারা ষট্পদী পোকার উপশ্রেণী এই দ্বিপাখ পোকা 
উদাহরণ, অথচ মোটেই ইহাদের পাখ| নাই । কেন যে ইচ্াদিগকে ছুইটি- 
পাখ। বিশিষ্ট পোকার সঙ্গে স্থান দেওয়। হইল, তাহার কথ হয়ত তোমরা 
প্রশ্ন করিতে পার। যদিও ইহাদের পাখা নাই তথাপি ইহাদের অন্যান্য 
আকারগত লক্ষণগুলি এই উপশ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়া যায় বলিয়াই পাখাহীন 
পিশুকেও মশাব জ্ঞাতিভাই নলিয়ই ধবিয়া লইতে বৈজ্ঞানিকের। দ্বিধা 


বোধ করেন নাই । 


সপ্পশ্ক লা স্মষ্ণ। 

মশা! তোমাদের সকলেরই পরিচিত । ইহাদের দংশন, রক্তপান কিংবা 
গান কোনটি তোমাদের প্রিয় নহে । তবুও এই তিনটি গুণের জন্য 
তাহারা তোমাদের এতট। পরিচিত। এই মশাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতীয় 
মশা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও গীতজ্বরের বাহন স্বরূপ। এই সকল মশার 
দংশানের সঙ্গে সঙ্গে, জ্বরের বীজ দেহেব মধ্যে প্রবেশ করিয়।, লোকের জীনন 
নাশ করিয়া থাকে । সৌভাগাক্রমে গীতজ্বর আজও আমাদের দেশে আসিয়। 
পৌছায় নাই । শন্য ছুইটি জ্বরের নাম ভোমাদের কাহারই আজান! নয়। 


জীবজগৎ ৬৫ 


মশার শরীর অন্যান্য কীটের ন্তায় তিনটি অংশে বিভক্ত । ইচ্াদের 
দংশন ও রক্ত শোষণ করিবার অস্ত্র মুখেই থাকে । গোলাকার মাথার 
দ্ুইধারে চোখের কাছে দুইটি 
শু'ড় দেখিতে পাইবে । ইহাঁ- 
দের সাহায্যে রক্ত শোষণ 
জন্য ইহারা হুল বসাইবার 
যায়গা ঠিক করিয়। নেয়। 
মশ!র বুকের ছুইধারে তিনটি 
তিনটি করিয়া ছয়খানা পা ও 
একখানা একখানা করিয়া 
দ্ুইখানা ডানা আছে। উদর 
খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত এনং তাহার 
শেষ অংশে ডিমের জন্ম হয়। 
মাদী মশ' জীবজন্ত ও মানুষের 
রক্ত শোষণ করিয়া থাকে । 
মর্দ| মশা, আপনাদের খাদ্য 
গাছের নানা অংশ ও আবজ্ঞন। (পরবে) ম্ত্রীশা পুরুষমশা 


(মছধা চ্ছবদ্ধ ডিম ও গুটি 
হইতে শোষণ করিয়া লয়। তো ডি 





মশ। যদিও ডাঙ্গায় থাকে তথাপি ডিম পাড়িবার সময় মাদী মশ। 
জলের ধারে হাজির হয় এবং জলের ধারে সাধারণতঃ যে সকল ঘাস জন্মে, 
তাহার পাতায় বসিয়া সেই পাতার তলাতে করলা-ফড়িংএর মত জলের 
উপর খুব ক্ষুত্র ক্ষুত্র ডিম পাড়ে। ডিমগুলি গুচ্ছবদ্ধ হইয়া জলের উপর 
ভাসিতে থাকে । সময়ে ডিমগুলির নীচের দিক ফাটিয়। যায় এবং তাহ। 
হইতে কীটডিম্বগুলি বাহির হইয়া আসে । মশার ডিম খুবই ছোট বলিয়া 
তোমাদের পক্ষে তাহ দেখা কঠিন, কিন্তু ইহাদের কীটডিম্ব, বদ্ধজলে একটু 
লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে । ইহ।র। দলে দলে জলের উপর ভামিতে 

৪১ 


৬৬ জীবজগৎ 


থাকে এবং অনবরত নড়াচড়া করে। কাীটডিম্বের লেজের কাছেই একটি 
লম্বা নল থাকে এবং ইহারই অগ্রভাগে পাঁচটি অশইসেব মত অংশ, একটি 
নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংলগ্ন দেখিতে পাইবে। মশার কীটডিম্ব ইহাদিগকে বিস্তৃত 
করিয়া, তাহারই সাহায্যে, জলের উপর ভাসিয়৷ বেড়ায়। ইহারা যখন 
জলের ভিতর থাকে, তখন পৃব্রোক্ত নলেব সাহায্যেই শ্বাস প্রশ্বাসের বাজ 
চালাইয়। থাকে। লেজের কাছে ইনাদেব এই নল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া 
দেখিবে। এই সময়ে ইহাদের মাথাব নীচের দিকে, তুলির মত দুইটি অংশ 
অনববত নড়িতে থাকে । এরূপ ভাবে জল নাড়াচাড়া করাতে যে স্রোতের 
স্ষ্টি হয়, তাহাতে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষত্র জীব সহজেই শীতের টানে ইহাদের 
মুখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে । 

কীটডিম্বগুলি ইহার পর গুটির ভিতরে অনাহারে ঘুমাইয়। থাকে। 
তখন কিন্তু ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসেব কাজ বন্ধ হয়না । কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যেই ইহারা আকারে বেশ বড় হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের খোলসটি 
পিছন দিকে ফাটিয়। যায় এবং পূর্ণাঙ্গ একটি মশ| বাহির হইয়া আসে। এই 
নবজাত শিশুমশাগুলির পা এবং পাখা উভয়ই যখন বেশ সবল হয় তখন 
উড়িয়। যায়। 

ইহা! হইতে তোমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ্ যে, জল ছাড়া মশার 
বংশ বৃদ্ধি হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই। আবর্জনাময় অপরিষ্কার 
বদ্ছজলই বিশেষভাবে ইহাদের জন্বস্থান। যে জল পরিক্ষ'র এবং স্ুষ্যালোকে 
আলোকিত থাকে, তাহাতে মশার বৃদ্ধি হইতে পারে না। আমাদের দেশে 
পাড়াগায়ে গাছপালায় ঘেবা এধে। পুকুর, নালা ও ডোবার জলে প্রচুর মশ' 
জন্মিতে পারে । এইগুলি য'দ পরিক্ষা পরিচ্ছন্ন এবং সাধ্যমত ভরাট করিয়। 
ফেলিতে পার, তবে মশা ও ম্যালেরিয়া উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা! পাইবে । 

সকল মশাই যে মালেরিয়া বিস্তার করে তাহা কিন্তু ঠিক নয়। যে 
সকল মশী। ম্যালেরিয়ার জন্মদাত, তাহাবা রক্ত শোষণ করিবার সময়, 
তাহান্দর অস্ত অন্যান্ত মশার মত সোজ। ভাবে না বসাইয়। হেলান ভাবে 


জীবজগৎ ৬৭ 


বসাইয়। থাকে । ইহা তোমবা লক্ষ্য করিয়। দেখিও, তাহা হইলেই 
ম্যালেরিয়াব বাহন এনোফেলিস্‌ মশাকে সহজেই চিনিতে পারিবে । 





শক্কারৃত পাখাবুক্ত পোকা (1.219190101518) 
ইহাদের ছুইজোড়া পাখাই নেশ বড় হয় এবং পাখার উপর বহু শল্ক 
সাজান থাকে। ইহার! প্রায় সকলেই দেখিতে বেশ জমকালে। হয় । রং- 
বেরংএর যত প্রজাপতি এবং মথ ইহারই উদাহরণ । 


প্রজাপতি 


তোমরা যখন বাগানে ফুল তুলিতে যাও, প্রজাপতি দেখ নাই অথবা 
পরিবার জন্য তাহার পিছনে কখনও ছুটাছুটি কর নাই--এ কথ। কেহই 
বলিতে পারিবে না। তোমরা যেমন ফুল তুলিয়া থাক, তেমনি আবার 
প্রজাপতি ধরিবার জন্যও চেষ্টা কর। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিও যে, গাছ 
হইতে ফুল তুলিলেই যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য হানি হইয়া যায়, প্রজাপতিকে 
বন্দী করিলেই, তেমনি তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়। যায় এবং শীঘ্রই 
ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক পাখীতেও ইহাদিগকে খাইবার জন্ট পিছন 
পিছন তাড়া কবে। অবশ্য ইহাদের আত্মরক্ষারও যে উপায় নাই এমন নহে । 
ইহাঁদেব পাখার নীচেব দিকের রং কত্তকট। মরা শুকৃনা পাতার মত। শক্রু 
তাড়া করিলে পাখাগুলি উপরদিকে তুলিয়৷ ইহারা মরা পাতার উপর চুপটি 
করিয়। বসিয়া থাকে । তখন পাখীতে আর খোজ পায় না। 

এই যে প্রজাপতি দেখিয়। তোমরা এত আনন্দ পাঁও, ইহার কিন্তু সব 
সময়েই এরূপ মনোরম থাকে না। প্রজাপতিকে তাহার বর্তমান অবস্থায় 
উপনীত হওয়ার পৃব্ব, আরও তিন আকাবে তোমরা দেখিয়া থাক। অবশ্ঠ 
তাহার সে সব আকৃতির কোনটিই তোমরা পছন্দ কর না, বরং ঘ্বণাই 
করিয়া থাক। হয়ত সেরূপ কদধ্য আকুতি হইতে কি করিয়া যে এমন 


৬৮ জীবজগণ 


-স্ুন্দর প্রজাপতিব জন্ম হইতে পাবে, তাহা তোমবা ধাবণাই করিতে পারিবে 
না। ইহার এই আশ্চর্য জীবনেব কথা সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, তোমবা 
তাহ লক্ষ্য করিয়। দেখিও। 
প্রজাপতি কীট জাতীয় 
প্রাণী হইলেও ইহাদের মনোরম 
ছুই জোড়া অর্থাৎ চাবিখান। 





( উপবে ) প্রজাপতি 
(মধ্যে) শুযাপোক। গুটি 
(নীচে-বামদিকে ) ডিম 





পাখাব জন্য, ইহাদিগকে কীটেরই অন্তর্গত ( উপবে) ।টিপোক| (মথ) 
লেপিহডাপটেবা নামক আব একটি ভিন্ন (মধ্যে) ডিম শুয়াপোক। 
শ্রেণীৰ অন্তভূক্ত কবা হইয়াছে । ইহাদের (নীচে) গুটি ও দ্বিখপ্ডেত গুটি 
পায়ের সংখ্যা এবং দেহেব গঠন মূলতঃ পিপীলিক! এবং মৌমাছিবই মত। 
ইহাদের উদরের শেষভাগেই ডিমেব স্থপ্টি হয়। ইহার! ফুলের মধু খাইয়! 


জীবজগ ৬৯ 


জীবনধারণ করে বলিয়া ইহাদের মুখে মধু শোষণ করিয়া খাইবাব যন্ত্র আছে। 
ইহা আবার সকল প্রজাপতিতে একরূপ নয়। কোন কোন প্রজাপতির মুখে 
স্প্রিং-এর মত গুটান শুড় থাকে । আব এক শ্রেণীর প্রজাপতি আছে, 
তাহাদের শুড় খুব খাট। এই জন্য প্রজাপতিকেও আবার ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইয়া থাকে । শেষোক্ত জাতীয় প্রজাপতিব নাম “মথ” | ইহারা 
সাধারণতঃ রাত্রিবেলা খাবারের অনুসন্ধানে বাহির হয়। লম্বা শুঁড়ওয়াল' 
প্রজাপতির। দিনেব বেলায়ই ফুলে ফুলে উড়িয়া মধু খাইয়া থাকে । 

তোমরা যে রেশমের জামা ব্যবহার কর, সেই রেশম প্রজাপতির 
বাচ্চাতেই প্রস্তত করিয়া থাকে । মথ-জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা যে গুটি 
প্রস্তুত করে, তাহ হইতেই রেশম হয়। আমাদের দেশে কোন কোন যায়গায় 
_-বিশেষতঃ আসাম প্রদেশে_ এইরূপ গুটি উৎপাদন কর। হইয়া থাকে। 

কচি পাতার তলাতেই সাধারণতঃ প্রজাপতি ভিম পাড়িয়া রাখে। 
বিভিন্ন রকম প্রজাপতির ডিমের আকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইলেও ইভাদের 
গঠন এবং রং একই রকমের হইয়া থাকে। এই ডিমগুলি পুষ্ট হইলে ফাটিয়া 
তাহা হইতে শুঁয়াপোকা বাহির হইয়া আসে। ডিমগুলি পুষ্ট হইতে 
সাধারণতঃ আট দশ দিন সময় লাগে । শুয়াপোকার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। 
ইহাবা ডিম হইতে বাহির হইয়াই, যে পাতাতে তাহাদের জন্ম হয়, প্রথমতঃ 
তাহাই খাইতে আরম্ভ করে, অথবা যে ডিম হইতে বাহির হইয়। আসে 
তাহার খোলসই খাইতে থাকে । তারপর ইহারা ক্রমশঃ আকারে বড় হয় 
এবং বার বার খোলস ত্যাগ করিতে থাকে । শুঁয়াপোকা তোমরা অনেক 
দেখিয়াছ, ইহাদের দেহ লম্বা এবং খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত । আমাদের 
দেশে বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
সম্মুখের দিকে ছয়টি পা বেশ পুষ্ট, পিছন দিকের চারিটি পা তেমন পুষ্ট 
নহে, আকারেও ছোট । ইহারা গাছপালার ভীষণ শক্র। পশ্ু-পক্ষীতে 
খাইয়া যদি ইহাদের সংখ্য। খুব কমাইয়া না ফেলিত, তবে পৃথিবীতে হয়ত 
আজ পধ্যস্ত কোন গাছপালাই থাকিত না। 


৭০ জীবজগৎ 


বার বার খোলস ত্যাগের পর শ্তার আবরণে আবৃত হইয়! শু য়া- 
পোকাগুলি মব!র মত পড়িয়া থাকে । এই সময়ের এই আবরণকেই গুটি 
বালে। গুটি প্রস্তুত কবিবার পুরে সাধারণতঃ ইহারা ছয় বাঁৰ খোলস 
ত্যাগ কবে। গুটিব ভিতবে ইহাদের অসম্ভব বকম পরিবর্তন হইয়! যায়। 
গুটি হইতে সুন্বর মনোরম একটি প্রজাপতি বাহিব হইয়া আসে । গুটি 
হইতে বাহির হইয়। আসিবাব পব তাহারা কিছুকাল দীড়াইযা পাখাগুলি 
অননরত নাঁড়িতে থাকে । ইহাতে তাহাদেব শবীব শুকাইয়া অনেকট। হাল্কা 
হইয়! যায়, পা ও পাখাগুলি ক্রমশঃ সবল হয়। তাবপর তাহারা উড়িয়া 
যায়। প্রজাপতির মুখ খুব ছোট, এজন্য তাহাঁব। বেশী কিছু খাইতে পারে না। 
ছুই তিন দিন ফুলে ফুলে উডিয়া মধু খায় এবং স্রবিধা মত যায়গায় ডিম 
পাড়ে। এবপর মরিয়া যায়। 


দুঢ়াবরণ-পাখাধারা পোকা ( ০০016901619 ) 


এই উপশ্রেণীর অন্তর্গত পোকার দেহের উপরিভাগ একজোড়া কঠিন 
পাখ! দ্বারা আবৃত থাকে । তাহাদ্বারা ইহ!দের নীচে যে দুইটি উড়িবাব পাখা 
থাকে তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে । আমাদের দেশে এই শ্রেণীর সকল 
পোকাকেই গোবার পোকা বলিয়া থাকে । যদিও সকল প্রকাব গোবরে 
পোকাই ষট্পদী শ্রেণীর অন্তভূক্তি, তথাপি ইহাদিগকে তুলনা করিলে দেখিতে 
পাইবে যে, তাহাদের মধ্যে আকারগত বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। এই 
পার্থকোর জন্যই আবার ইহাদিগের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে । এই 
উপাশ্রেণীর গে।ববে পোকার! বুকের প্রথম খণ্ড ইচ্চামত ইতস্তত? নাড়াচাড়া 
করিতে পারে। তাহারা তাহাদের স্গঠিত চুয়ালছ্ার৷ দংশন এবং চর্র্বণ এই 
উভয় কার্যই করিয়! থাকে । 
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এই উপশ্রেণীব গোববে পোকা আমাদেব দেশে সব্বত্রই দেখিতে 
পাওয়। যায। ইহাদেব কঠিম পাখ। ছুইটিব জন্য ইহাদিগকে চিনিযা লইতে 
তোমাদেব বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ইহাদের 
মধ্যে মনৌধম বর্ণবিশিষ্ট পোকাব সংখ্যাই বেশী । এ 
কেহ কেহ আবাৰ আকাবেও মন্তবড হইযা থাকে। (1, 
এই উপশ্রেণীৰ একটি বড কাল গোববে পোকাব 
ছবি এখানে দেওযা হইল। ইহাকে হযত তোমবা 
অনেকেই দেখিষাছ। বাত্রিবেল। ঘবে যখন আলো 
জ্বালান থাকে তখন ইহাব! মাঝে মাঝে ঘবেব ভিতবও কালি গোববে পোকা 
ঢুকিযা আলোব চাবিদিকে উডিতে থাকে । ইহাদেব মধ্য কেহ কেহ তাল ও 
নারিকেল জাতীয গাছেব ভীষণ শক্র। অন্য কতকগুলি আবাব ফসলেব 
অনিষ্টকাবী বহু পোকা খাইঈঘা ফেলিঘা ফসলেব খুব উপকাব কবে। 
তোমাদেব সকলেবই পবিচিত খগ্ঠোৎ ব।৷ জোনাকী পোকাও এই 
উপশ্রেণীবই অন্তর্গত। বাত্রিকালে ঘন বন-জঙ্গলেব ধাবে ইহাবা যখন 
দলে দলে উডিতে থাকে তখন ইহাদেব উদবেব নীচের 
দিক হইতে অনববত আলোক বিকিবণ হইতে থাকে। 
এই আলোকেব জন্যই তাহাবা তোমাদেব 
চারের এতট। পবিচিত। স্ষ্যেব আলো? প্রদীপেব 
বিকিবাণব স্থান আলো, বৈছ্যতিক আলে প্রভৃতি সকল 
টনি নাত বকম আলোতেই তোমবা গবম বোধ কব, 
(বদ্ধিতাকাব ) কিন্ত জোনাকী পোকাঁব আলোব মজা এই 
যে, আলো জবলিতেছে, হাত দাও, গরম বোঁধ হইবে না। ইহাবা কোথা হইতে 
এই আলে! পায়, তাহ। বোধ হয় তোমরা কেহই জান না। ইহাঁদেব উদ্বেব 
নীচেব দিকে তৈলপুর্ণ কতকগুলি কোষ আছে। সেই সকল কোষেব ভিতর 
আবাব আলোক উৎপাদন জন্য বহু নলেব দ্বাবা অয্মজান বাম্প (05251) 
সরববাহ হয। ইহাতে এপ সহজ জ্বলনশীল পদার্৫ঘে (10911)0799061)09) 
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উৎপন্ন হয় যে, তাহা আপনা হঈতে জলিতে থাকে । যদিও এই আলোক 
একটি সামান্ত পোকার আলোক মাত্র, তথাপি হুহার ক্ষমতা অনেক সাধারণ 
আলোকের চাইতে বেশী । বঞ্নালোকেব কথা তোমরা সকলেই শুনিয়া । 
ইহা যেমন অস্বচ্ছ কঠিন পদার্থে ভিতর দিয়া জালোক বিকিরণ করে, তের্মনি 
জোনাকী পোকাব আলোকও অন্বচ্ছ কঠিন পদার্থের ভিতব দিয়! বাচ্চিব 
হইয়া আসে । মান্রষেব অসীম ক্ষমতা, এবং তাহারা নানা রকম এই 
উৎপাঁদন করিয়াছেন একথাও সত্য, কিন্ত তাহাদেব মধ্যে কেহই আজ 
পর্যান্ত জোনাকী পোকাব মত এরূপ উন্তাপহীন আলোক উৎপাদন করিতে 
পারেন নাই । ক্ষুদ্র একটি জোনাকী পোকার আলোকে তোমরা ইচ্ছ। 
করিলে আধারে ঘড়ী দেখিয়। সময় ঠিক কবিতে পাব। তাহ। হইলেই 
বুঝিতে পাবিতেছ যে, জোনাকী পোকাব দেহেব তুলনায় তাহাদেব আলো 
নিতাস্ত কম নহে । 

জোনাকী পোকার আলোক দেখিয়া তোমবা আনন্দলাভ কর বটে, 
কিন্ত জোনাকী পোকার ইহাতে যে কি লাভ হয়, সেটা অবশ্য ভাবিয়। 
দেখিবার বিষয় । তাহাদেরও নিশ্চয়ই এই মালোকের একট। আবশ্যকতা 
আছে। তাহাই এখন বলিতেছি। মর্দা জোনাকী পোকার পাখা আছে, 
তাহার! উড়িতে পারে । তাহাদের আলে। একটু থামিয়। থামিয়া মিটুমিট্‌ 
করিয়া জ্বলিতে থাকে । মাদী পোকার পাখা নাই, সে তাহার যায়গায় 
বসিয়াই আলোক বিকিরণ করে। এই আলো দেখিয়া মর্দা জোনাকী 
পোকা দলে দলে মাদী জোনাকী পোকার কাছে আসিয়। হাজির হয়। 
এই আলোকই তাহাদের মিলনের সুবিধা করিয়া দেয়। 

দিনের বেলা জোনাকী পোকার আকার সাধারণ গোবরে পোকারই 
মত, বিশেষ কোন তফাৎ নাই । মাত্র রাত্রিবেলায়ই তাহার আলে! দিয়! 
থাকে । রাত্রিবেলা পথিকগণকেও ইহার। কোন কোন স্থানে আলোছার। 
পথ চলিবার সাহায্য করিয়া থাকে । দাক্ষিণ আমেরিকায় রাত্রিকালে 
পথিকগণ, বনের ভিতব দিয়! চলিনাব সময় কখনও কখনও পায়ে জুতার সহিত 
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জোনাকী পোক। বাঁধিয়া রাখে। সেই জোনাকী পোকার আলোকে তাহারা 
পথ দেখিয়। থাকে । এই জোনাকী পোকাই আনাঁব বন্তবকমের কিন্তু তাাবা 
সকলেই গোববে পোকার জ্ঞাতি ভাই । 

স্থলচব গোবরে পোকা তোমবা অনেকেই দেখিয়াছ। জলে ও 
নানা রকমের গোবরে পোকা দেখিতে পাইবে, তাহাদেব মধ্যে পব পৃষ্ঠায় 
যেগোবরে পোকার ছবি দেখিতেছ, তাহা প্রায় সকল পুকুরেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সকল পোকাব পিঠের দিকের আবরণ স্বরূপ যে দুইটি 
পাখা থাকে তাহারা বেশ দৃঢ় । ইহাদের নীচেই উড়িবার সুবিধার জন্য 
আঁব ছুইটি পাতল! পাখা আছে, তাহা তাহারা উডিবার সময় বাহির করে। 
আন্য সময় ইহাবা পৃর্রোক্ত কঠিন পাখা ছুটির নীচে লুকান থাকে, স্ুতবাং 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ইহারা উহাদের দেহের সন্মুখভাগ অর্থাৎ মাথা ও 
তৎসংলগ্ন অংশ, বেশ নাড়াচাড়া কবিতে পাবে। ইহাদের চোয়াল রীতিমত দৃঢ়। 
এই চোয়ালের সাহাযো ইাব। ইহাদের খাছ্য কামড়াইয়া ধরে এবং চর্বণ করিয় 
থাকে । ইহাদের পায়ের সংখ্যা ছয়টি, প্রত্যেকটিই পাচ খণ্ডে বিভক্ত | পশ্চাৎ 
দিকের পা ছুটির শেষ খণ্ডে, লক্ষ্য কবিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাহা। চিরুণীর 
মত বহু বোমসংযুক্ত মাছে । অন্য পায়েতেও যে এরূপ বোম নাই তাহা নহে, 
কিন্ত তাহারা এত বড় ও ঘন হয় না। ইহারই সাহায্যে তাহারা জলের মধো 
সাতার কাটিয়া থাকে । স্থলচর গোববে পোকাঁব পা এইপ্রকার রোম 
সংযুক্ত থাকে না। বুঝিতেই পারিতেছ যে, ইহারা সববদ ডাজায় বাস করে 
বলয় ইহাদের এরূপ কোন অঙ্গের আবশ্যকও নাই। গোবরে পোকার 
দেহের আকার সাধারণতঃ কতকটা বাদামের মত। ইহাদের দেহ, পিঠের 
উপরদিকে, ছুই দিক হইতে ক্রমশঃ উচু হস্টয়া উঠে এবং উদর ও বক্ষের নীচের 
দিক সমান থাকে । পশ্চাৎ ভাগে উদর ক্রমশঃ সরু হইয়। খাট লেজের 
আকার ধারণ কবে। জলচর গোবরে পোকা জলে ডুবিয়৷ যাইবার সময়, 
এই লেজ ও তাহার উপরকার কঠিন আবরণের মধ্যে, জলের উপর হইতে 
বায়ু সংগ্রহ করিয়া নিয়। যায়। তাহাদের মধ্যে সকলগুলি সমান বড় না 
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হইলেও কোন কোন জলচর গোবরে পোকা বেশ বড় হয়। তোমাদের পক্ষে 
বড়গুলিই পরীক্ষা করিয়। দেখা সুবিধাজনক । 

কোন কোন বড় জাতীয় জলচর গোবরে পোকা, জলের তলাতে ঘাসের 
পাতা কিংবা এরূপ অন্য কিছু জিনিষ ধরিয়া 
বসিয়া থাকে । জলের উপরে আসিবার 
সময় তাহাবা তাহাদের এই আশ্রয় রা 
দেয় এবং অতি সহজেই জলের উপর ভাসিয়! 
উঠে। ইহাবা জলের উপব হইতে হঠাৎ 
উড়িতে পারে না। প্রথমতঃ ঘাসের পাতা 
কিংবা এইরূপ অন্ত কোন আশ্রয়ের সাহাযো 
অল্পে অল্পে জল হইতে উঠিয়৷ থাকে, তারপর 
সেখান হইতে উডডিয়া যায়। 

কোন কোন জলচর গোবরে পোকার 

গায়ে ভাত দিলে তাহাদের দেহের গ্রন্থি 
হইতে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বাহির হইয়া 
হাঁতে লাগিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে, তাহাদের দেহের উপরকার কঠিন 
পাখা দুইটির অগ্রভাগ, দেহের সঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া, এক প্রকার শব্দ উৎপাদন 
করিয়া থাকে । সাধারণতঃ জল হইতে উড়িয়া যাইবার পৃব্রেই তাহার! এরূপ 
শব্দের উৎপাদন করে। ডিম পাড়িবার সমঘ, মাদী গোবরে পোক! জলের 
তলে ঘাসের পাতার উপর গর্ত করে। তাহাতে তাহার লম্বাপানা ডিমগুলি, 
একটির পর একটি পরস্পর সংলগ্ন ভাবে সাজাইয়। রাখে । কোন কোন 
গোবরে পোকা, ও তাহাদের ডিম হইতে উৎপন্ন কীটকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা 
ধরিয়াও খাইতে দেখা যায়ু। 





জলচর গোবরে পোকা 
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সুক্ষ স্বচ্ছ পাখাধারা পোকা (]11)7060011518) 


এই উপশ্রেণীর বু পোকাই তোমাদেব পরিচিত। ইহাদেব চারিটি 
পাখা স্ুম্ম এবং স্বচ্ছ। নানা রকম মাছি, মৌমাছি, বোল্তা, ভীমরুল, 
কাচপোক। ও নানারকম পিপীলিক এই উপশ্রেনীরই অন্তর্গত। ইহাদের 
মধ্যে যে কোন একটি প্রাণীব পাখ। তোমর। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই 
ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। ইহাদেব মধ্যে কোন কোন পোকার 
মুখ এরূপ ভাবেই গঠিত যে, তাহাবা ইহাদ্বারা দংশন এবং লেহন উভয় 
কাধ্যই করিতে পাবে। তোমবা এই সকল পোকার দেহের গঠন লক্ষ্য 
করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের বক্ষেব প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ 
পরস্পব সংযুক্ত। এই উপশ্রেণীর পোকার ইহাই একটি বিশেষত্ব । ইহাদের 
মধ্যে মৌমাছি, বোল্তা, ভীমরুল ও পিগীলিকার বুদ্ধিবৃত্তির সবিশেষ 
প্বিচয় পাওয়। যায়। এস্থলে মৌমাছি ও পিগ্ীলিকাব আকার ও কার্য প্রণালীব 
আলোচন। কর হইল। এই ছুইটি পোকা তোমাদের সকলেরই পরিচিত, 
স্ততবাং ইহাদেব সম্বন্ধে যে সকল কথা এখানে বল হইবে, তাহা তোমরা 
সহজেই অনুসন্ধান কবিয়! দেখিতে পার। এই উপশ্রেণীব অন্তভূক্ত মন্যান্ত 
প্রাণীর বিষয়ও তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিও | 


পসিগীলিক্া 


পোকা জাতীয় প্রাণীব বিষয় আলোচন। করিতে হইলে, প্রথমেই 
তোমাদের পিলীলিক। বা পিঁপড়ার কথ। মনে পড়িবে । ছাঁট-বড় লাল-কাঁল 
প্রভৃতি নান রকমের পিপীলিকাই তোমরা দেখিতে পাও। ইহারাঁও 
তোমাদের মত মিষ্টি খাইতে ভালবাসে । পিপীলিকার নজর হইতে মিষ্টি 
জিনিষ লুকাইয়! রাখা বড় কঠিন। মিষ্টি জিনিষ বাঁক্‌সের ভিতর তালা 
দিয় বাখিলে তোমরা হয়ত খোঁজ পাইবে না, কিন্তু সামান্য একটু ফাক 
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থাকিলেই তাহাব। দলে দলে বাকৃসের ভিতৰ টকিয়া তাহা চুরি করিতে 
আর্ত কবে। ইহাঁদেব গায়েব জোরও শবীরেদ অনুপাতে অনেক বেশী। 
পিপীলিকার চলা-ফেব। লক্ষ্য কবিলেই দেখিতে পাইবে যে, মস্তবড় কোন 
পৌঁকার মুতদেহ, অথন! মিশ্রিব টরক্বা" মাএ কয়েকটি পিগীলিকাতেই 
অবলীলাক্রমে বহন কবিয়া নিয। যাইতেছে । 

ইহ(দেব দেহেব গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্য বেশ বড় জাতীয় 
কাল কিংবা লাল পিপীলিকাব দেহই, অতসী কাচের সাহায্যে পরীন্দা কর 
তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক । পরীক্ষা কবিলেই দেখিতে পাইবে যে, 
ইহাদের দেহ__মাথা, বক ও উদৰ এই তিন ভাগে বিভক্ত । মাথাব আকার 


শা 


কন্ম। ণাঁণা পুবণ 





চিন্ব কাটচিম্ব, বাচ্চা 
পিপালিকাব ব।স। 


কণতকটা গোলাকার, কিন্তু সামনে ও পিছনদিকে কিঞ্চিৎ চাপা । মাথার 
দুইধাবে ধারাল শ'ড়াসীব মত ছুইটি দাড়া আছে। ইহারই সাহায্যে আহার! 
কৌন কিছু জিনিষ টানিয়া নিতে পাবে। ইহাই আবার তাহাদের কামড়াইবার 
অস্ত্র। লক্ষ্য করিয়। দেখিও ইহাবা কামড় দিয়াও একটু তরল বিষাক্ত পদার্থ 
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ক্ষতস্থানে ঢালিয়। দেয়, তাতে বেশ জ্বাল! করে। মাথার ঠিক সম্মুখেই ছুইটি 
খুব ছোট ছোট চক্ষু থাকে। 'লক্ষ্য করিলে খালি চোখেও তাহা দেখিতে 
পাইবে । বুকের অংশ অপেক্ষাকৃত সরু । ইহারইঈ ছুই ধারে তিনখানা করিয়। 
ছয়ুখানা পা থাকে। এছাড়। পুরুষ ও রাণী পিপীলিকার বুকের ছুঈদ্রিকে 
ছইখান! ছুইখান। করিয়া চাঁরিখাঁন। ডানাও দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা 
হয়ত বলিতে পার যে, যে সকল সাধারণ পিগগীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাদের মধ্যে এরূপ ডানা ত বড় একটা দেখ! যায় না। এখানে ইহা বলা 
আবশ্যক যে, প্রত্যেক পিপীলিকার দলেই তিন রকম পিপীলিকা থাকে। 
ইহাদের মধ্যে ছুই রকম, অর্থাৎ পুরুষ ও রাণী পিগীলিকার কথা৷ ত উল্লেখই 
করা হইয়াছে । তাছাড়াও, দলে অন্য আর এক রকমের পিপীলিকা থাকে, 
তাহাদিগকে কনম্মী পিপীলিক। বলে। ইহাদের পাখা থাকে না। দলে 
ইহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। অপধিক। এই তিন প্রকার পিপীলিকারই উদরের 
নীচের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে । ৃ 

ইহারা সকলে দলনদ্ধ হইয়া মাটির ভিতরে গর্ত কবিয়া অথবা গাছের 
পাত। দ্বার থর তৈয়ার করিয়া বাস করে। বড় লাল পিপীলিকা আমাদের 
দেশে অনেক গাছেই বাস বাধিয়। থাকে, তবে আমগাঁছেই বেশী বাসা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের বাস। তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। গাছের 
কতকগুলি পাতা ইহারা মাদ। কাগজের মত আবরণ দ্বারা পরস্পর জড়াইয়া, 
বাসা প্রস্তত কবে। আমাদের বাড়ীতে যেমন ভাড়ার ঘব, শয়ন ঘর ও 
স্াতকাঘর প্রভৃতি নান। রকম ঘর থাকে, পিপীলিকার বাসাতেও সেইরূপ 
নানা রকম কাজের জন্য পৃথক পৃথক্‌ ঘর থাকে। বাসা হইতে বাহির 
হইবার জন্য কতকগুলি দরজাও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বাসা 
যেন তাহাদের এক একটি রাজ্য । মাটিতে যে সকল পিপীলিক। বাস! 
প্রস্তুত করে, তাহাদের বাসাতেও এইরূপ নানা কাজের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ঘর থাকে। 

প্রত্যেক দলে যে তিন শ্রেণীর পিগীলিকার কথ। উল্লেখ করা হইয়াছে, 
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তাহাদের পরস্পরের আকার এব গঠনের যেমন একটু তফাৎ আছে, 
তেমনি তাহাদের কার্য প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন 'রকমের। মাদী পিপীলিকা 
দলের সকলের ম।, তাহার আকারও অন্যান্ত পিগীলিকার চাইতে অনেক 
বড়। সেই জন্য তাহাকে দলের রাণী বলা হইয়া থাকে। ইহার কাজ ডিম 
পাড়িয়া দলে পিপীলিকা সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পুরুষ পিগীলিকাগুলি 
আকারে ইহাদের চাইতে কিছু ছোট এবং অত্যন্ত অলস প্রকৃতির । রে 
প্রায় কোন কাজই কবে ন।। কন পিপীলিকাগুলি আকাবে সকলের 
চাইতে ছোট হইলেও অতান্ত পবিশ্রমী। দলেব যত কিছু কাজ 
সকলই ইহার। করিয়া থাকে । দলের জন্য ঘর তৈয়ার করা, খাদ্য সংগ্রহ 
করিয়। আনা, বাস পাহারা দেওয়া, এমন কি ছোট ছোট বাচ্চাদিগকে 
খাওয়ান ইত্যাদি কাজের কখনও বিরাম নাই । ইহার! নানা কাজে বাহিরে 
চারিদিকে ছুটাছুটি করে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদিগের সহিত তোমাদের 
সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। অন্ত ছুই জাতীয় পিপালিকা দেখিতে হইলে 
বাসাব ভিতবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পিগীলিকার বাসা বাহির 
করিতে তোমাদেব বেগ পাওয়াব বিশেষ কোন কারণ নাই । কন্মী 
পিগীলিকাগুলিব গতিবিধি লক্ষা কবিলেই তাহাদের বাসার খোঁজ 
পাইবে। 

পিপীলিকা যত বড়ই হউক না কেন, তাহাদের ডিম কিন্তু খুব ছোট 
ছোট । সাধারণতঃ যাহাকে তোঁমবা ডিম বলিয়া মনে কব, তাহা ডিম হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আকারে ডিমেব চাইতে অনেক বড় হয়। 
ইহাদের খাগ্ভ খাইবার মুখ আছে এবং একটু নড়িতেও পারে। বম 
পিপীলিকা ইহাঁদিগকে খাবার দিয়া বাচাইয়া রাখে। ডিম বড় হইয়া 
যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে কীটডিম্ব বলে। কীউডিম্ব গুলি 
ক্রমে ক্রমে পাত্লা আবরণে আবৃত হইয়। গুটির আকার ধারণ করে। 
গুটির ভিতরেই পিপীলিকার সকল অঙ্গ গঠিত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পিগীলিকা! 
উৎপন্ন হয়। তারপব যখন বেশ সবল হয়, তখন সে আবরণ কাটিয়া 
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বাহির হুইয়। পড়ে । পিগীলিকাৰ যে কোন বাসাতেই ডিমেব এই তিন 
অবস্থা দেখিতে পাইবে । 

পিগীলিকার কাজকন্ম আচার-ব্যবহার আলোচন। কবিলে প্রথমতঃ 
তোমাদিগেব নিকট গল্পের মত বোধ হইতে পাবে, কিন্ত অনুসন্ধান করিয়! 


দেখিলে সকলই সত্য বলয়। নোধ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুব আনন্দও 
লাভ করিবে। 


শ্ৌম্মাছি 


মৌমাছি যে শুধু পিগীলিকাৰ মত কীটজাতীয় প্রাণী তাহা নহে। 
ইভাদেব দেহেব গঠন, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সকলই পিগপীলিকার মত। 
অবশ্থা ইহাদেব মধ্যে রাণী, কন্মী কিংবা পুংজাতীয় যে কোন শ্রেণীব, 
মৌমাছিইঈ হউক না কেন, তাহাদেব প্রতোকেবই দুইটি দুইটি করিয়া চাঁরিটি 
পাখা আছে। মাছিদের মধ্যে শুধু মৌমাছিবাইঈ পিগীলিকার মত দল- 
বদ্ধ হইয়া! বাস কবে। মৌচাক তোমব! সকলেই দেখিয়া । মৌচাক 
মৌমাছিদিগের একটি ছোটখাট রাজ্য বিশেষ। স্ত্রী মৌমাছি, সকল মৌমাছির 
মী এনং মৌচাকের বাণী। বাণীকে দলের সকলেই খুব সন্মান করে। যাহ! 
তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাগ্য তাহাই তাহাব! রাণীকে খাওয়ায়। তাহারা 
প্রায় সকলেই মধু ও পরাগ মিশাইয়া, বাচ্চা মৌমাছিদিগের জন্য এক 
প্রকাব খাছ প্রস্তুত করে । ফুলের মধু হইতে মধু প্রস্তত করিয়। চাঁকে সঞ্চয় 
কবাও তাহাদের অন্ধা আর একটি কাজ । 

চাঁকে ঘর উত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল অস্ত্রের দরকার তাহা 
তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই আছে । কন্ধমী মৌমাছির যখন ফুলে ফুলে উড়িয়া 
বেড়াইতে থাকে, তখন যদি কোন একটি মৌমাছি ধরিতে পার, তবে 
নিজেরাই ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
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স্বযোগ পাইবে। ইহাদের দেহেব কতকগুলি অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য 
কবিবাৰ মত। হইহাদেব পাষে এবং পিঠে যে বোম থাকে, তাহ। দ্বাবা 
ইহাবা ফুল হইতে পবাগ সংগ্রহ 
কবিষ। থাকে । ইহাঁদেব পিছন দি/েব 
প1 দুইটি বিশেষভাবে পবীক্ষা রা 
দেখিও। এই পা দুইটি খণ্ড খণ্ড এবং 
পবস্পব গ্রন্থিবদ্ধ। তাহাদেব মধ্যে 
দুইটি খণ্ড বিশেষভাবে প্রশস্ত | 
এই খণ্ড ছুইটিব পিছন দিকেই আবাৰ 
চিকণীব দ্াতেব মত, বেশ শক্ত বোম, 
দুই সাবিত সাজান আছে । ইহার 
সাহায্যে শবীবেব বিভিন্ন অংশ হইতে 
এই মৌমাছিবা পবাগগ্লি আঁচডাইযা, 
সেই প্রশস্ত খণ্ড ঢুইটিব সংযাগস্থলে 
যে গর্ত আছে তাহাতে জমা কধিতে 
পারবে। কনম্মী মৌমাছিব। এইবপে 
ফুলে ফুলে পবাগ সংগ্রহ করিয়া চাকেৰ 
দিকে ফিবিযা যায়। হইাদের উদবের 
নীচেব দিকে, উদবেব খণ্ড খণ্ড মংশ- 
গুলি যে বেখায মিলিত থাকে, 
(১ম) বাণী মৌমাঁচি (১্য মৌমাছি সেখানে এক একটি নালার মত 
(ত্য) পুকষ মৌমাছি. থ) মমাছিব পিছনেব পা দেখিতে পাওয়া যায়। এই নালাগুলিব 
মেধোই মোম প্রস্তত হয। এইঈ মোম ইহাবা টুকব। টুকরা কবিয়া কাটিয়া 
নে, এন কাজে লাগায। এই মোম কাটিবাব অস্ত্র পিছনেব 
পাঁষেব সেই ছুটি বিস্তত অংশেব সংযোগস্থলেই দেখিতে পাঈবে। 
ইহাদের দুইটি মাথ। পবস্পব চাপ! দিয়। ভাবা কাচির মত মোমের 
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টুকরা কাটিয়া ফেলে। তাহা হইলেই দেখ ইহাদের নিত্য ব্যবহারের 
অস্ত্র ইহাদের অঙ্গেই কেয়ন লুকান আছে। এই কক্্রা মৌমাছিরা স্ত্রী 


জাতীয় মৌমাছি হইতেই উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । অনন্য তাহাদের দেহের আকার 
কিঞ্চিৎ পরিবনত্তিত হইয়া যায়। এই সকল 
মৌমাছির পিছনে ডিম্ব প্রসবের যে লহ্ব। 
নলী থাকে, তাহাই পরিপত্তিত হইয়া 
হলের আকার ধারণ কবে। পিপীলিকার 
মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক পিপীলিকাই আছে, 
যাহাদের এরূপ হুল আছে; অবশ্য 
কাহারও নাই একথা বলা চলে না। 
আমাদের দেশে এক প্রকার বিষাক্ত কাল 
পিপীলিক। মআছে-__যাহাদের হলের বেদনা 
কতটুকু হয়ত তোমাদের মধ্যে অনেকেই 
অবগত আছ। 

চাক প্রস্তত করিবার সময়, দলের 
কতকগুলি মৌমাছি চাক বাধিবার যায়গ। 
সজোরে আক্ড়াইয়া ধরে। তাবপর অন্যান্য 
মৌমাছিগুলিও তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, 
একে অন্যে পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় 
করিয়। বেশ একটি জালের মত স্থষ্টি করে, 
এবং ঝুলিতে থাকে । তারপর মোম দ্বারা 
বাসার ভিত্তি স্থাপন করিলে, মিস্ত্রি মৌমাছি, 





(উপবে) মৌচীক ; (মধো) চাঁকে মৌমাছিব ডিম 
(নীচে) কীটডিম্ব ও বাচ্চা! মৌমণছি 


ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া তাহাতে গর্ত খুঁড়িয়া ষড়ভূজাকৃতি ঘব তৈয়ার 
করে। ঘরগুলি তৈয়ার হইয়া গেলে পর, রাণী মৌমাছি প্রত্যেক ঘরেই এক 


একটি অতি ক্ষুত্র ডিম পাড়িয়া রাখে। 
১১ 
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মৌমাছির ডিমগুলি তিন চারি দিনে কীটডিম্বে পরিণত হয়। যে সকল 
কন্মী মৌমাছি ইহাদের যত্ব করে, সেই ধাত্রী স্থানীয় মৌমাছির, ইহাদিগকে 
খাওয়াইয়া থাকে । তারপর কীটডিম্ব সতার গুটি প্রস্তুত করিয়া, ঘরের ভিতর 
বিশ্রাম করে। কয়েকদিন মধ্যেই ইহাদের দেহে একটা ঘোরতর পরিবার্তন 
সাধিত হয়। তিন সপ্তাহের ভিতরেই বাচ্চা মৌমাছি চাক হইতে বাহির হইয়া 
যাওয়াব মত বড় হয়া পড়ে । বিভিন্ন রকম কাজের উপযুক্ত যতটুকু শিক্ষা 
তাহাদের দরকার, এই সময়ে ধাত্রী মৌমাছির নিকট হইতেই তাহার! তাহা 
লাভ করিয়! থাকে । মৌচাকে যাহাতে তাপের বৃদ্ধি না হইতে পারে তাহার 
জন্য শিশু মৌমাছিরা, অনবরত তাহাদের ডান! নাড়িয়া চাকের উপর হাওয়া 
করিতে থাকে । ইহাই তাহাদের প্রধান কাজ। 

কন্মণ মৌমাছিদের উৎপত্তি ও গঠনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এখন 
রাণীও পুংমৌমাছির জন্মকথ। বলিয়াই এ কথার শেষ করিব । 

রাণী মৌমাছিরা আকারে অন্ান্ত মৌমাছিদের চাইতে অনেক বড়। 
তাহার! দিনের মধ্যে তিন হাজার হইতে, চারি হাজার পধ্যস্ত ডিম পাড়িতে 
পারে। রাণী মৌমাছির জন্ম, মৌমাছিদের সাধারণ ভিম হইতেই হইয়া 
থাকে । যে ডিম হইতে রাণীর স্ষষ্টি হইবে, তাহার প্রতি কন্মী মৌমাছিদের 
সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি থাকে। একটি রাণী মৌমাছি বেশ বড়সড় হইতে 
পনর-ষোল দিন সময় লাগে। তাহার থাকিবার ঘর, দেখিতে বেশ বড় 
একটি বাদামের মত। ডিম্ব প্রসব করাই বাণীর একমাত্র কাজ। প্রত্যেক 
রাণী প্রায় তিন বৎসর জীবিত থাকে । একটি চাকে একটির বেশী রাণী হইলেই 
ঝগড়া৷ বাধিয়া যায়। যাহার শক্তি বেশী সে অন্যটিকে বধ করিয়া ফেলে। 

পুংজাতীয় মৌমাছির উৎপত্তি রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহারা 
অত্যন্ত অলসঃ এবং রাণীর সাথে ঘোরা-ফেরাই তাহাদের কাজ। কিছুকাল পরে 
কন্মী মৌমাছির! তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলে, আর কখনও বা নিজ হইতেই 
পালাইয়া যায়। চাকে মৌমাছির সংখ্য। অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি পৃথক্‌ হইয়া, নৃতন রাণীর অধীনে আর একটি দলের স্থাষ্টি করে। 


€। লুতাদি বর্গ 
(/১1801)00108) 


মাকড়শার অন্য নাম লুতা। মাকডশা-জাতীয় অন্যান্য প্রাণী, যেমন 
বিচ্ছু বা বৃশ্চিক ও আঠালী প্রভৃতি এই লুতাদিবর্গেরই অন্তর্গত। যট্পদী 
প্রাণী হইতে ইহাদের দেহগঠনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্যে 
যে কোন একটি প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহ! তোমরা বুঝিতে 
পারিবে । অবশ্য ইহাদের মধ্যে কোনটিই তোমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত 
নহে । মাকড়শার ত কথাই নাই, সব সময়ে সকল যায়গাতেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের মাথার ও বক্ষের খগুগুলি পবস্পর ঘনসন্লিবিষ্ট 
থাকাতে এই জাতীয় প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ মাত্র ছুইটি খণ্ড দেখিতে 
পাইবে । একটি তাহাদের সম্মিলিত মাথা! ও বক্ষের অংশ, অন্যটি তাহাদের 
উদর। ষট্পদী পোকাতে কিন্তু তোমরা দেহের তিনটি অংশ সহজেই 
পৃথকরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। এছাড়া ইহাদের ছয়টিস্থলে 
আট্টি গ্রস্থিযুক্ত পা দেখিতে পাইবে। এই সকল কারণেই ষট্পদী 
প্রাণিবর্গ হইতে ইহাদিগকে লৃতাদিবর্গ নামক একটি ভিন্ন শ্রেণীর অস্তর্গত 
বলিয়া ধর! হইয়াছে । পুংস্ত্রী-ভেদে ইহাদের ছুই রকম কীট হইতে দেখা যায়। 
ইহার! বাযুনলী (:8০199০) এবং বাযুকোষ (10102 1009015)_-এই ছুইটির 
দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করিয়া থাকে । দেখিবার জন্য ইহাদের সহজ- 
গঠন (5117)1)10) কয়েকটি চক্ষু আছে। 


বিচ্ছু বা বৃশ্চিক 


আমাদের দেশে বৃশ্চিক প্রায় সব যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে কটা-রংএর এক প্রকার বৃশ্চিক আলমারির ভিতর বইয়ের 
ফাকে, ঘরের কোণে অথব। আবর্জনার ভিতরে খুব বেশী জন্মিতে দেখ যায়। 


৮৪ জীবজগৎ 


ইহাদের দংশন বিষাক্ত কিন্ত মারাত্মক নহে । এ ছাড়া আরও বহু রকমের 
বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শুধু রাত্রিকালেই খাগ্যের অনুসন্ধানে 
্‌ বাহির হয়। তাহার যে সকল প্রাণী 

বধ করিতে পারে, তাহাই তাহারা 
খাইয়া থাকে । আরশুল। কা 
বড় প্রিয় খাছ্ভ। স্ুবিধা পাই 
তাহারা পরম্পর পরস্পরকে বধ 
করিয়া খাইতেও পিছুপা হয় না। 

এশ্চিকের আরশুলা শিকার তাহার! খোলস ত্যাগ করিয়৷ থাকে । 
তাহার! যেখানে বাস করে, তোমরা অনুসন্ধান করিলেই, তথায় এই পরিত্যক্ত 
খোলস দেখিতে পাইবে । 

যদিও ইহাদের মস্তক এবং বক্ষঃস্থল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই খণ্ডে 
পরিণত হইয়ী। যায়, তবুও ইহাদের দেহ পরিষ্কার তিনভীগে বিভক্ত দেখিতে 
পাইবে । ইহাদের দেহ তিনভাগে বিভক্ত হইলেও, ষট্পদী শ্রেণীর দেহের সঙ্গে 
ইহাদের দেহগঠনের সাদৃশ্য খুবই কম। ষট্পদী প্রাণীর ন্যায় ইহাদের মাথ। 
একটি পৃথক খণ্ডে কখনও বিভক্ত থাকে না। বৃশ্চিকের সঙ্গে ষট্পদী শ্রেণীর 
যেকোন একটি প্রাণিদেহ তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহ! বুঝিতে পারিবে । 
ইহাদের দেহের প্রথম খণ্ডে মস্তক ও বক্ষঃস্থল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে উদর ও 
লেজ। লেজের ছয়টি খণ্ডের শেষ খণ্ড, ভলের আকারে পরিবন্তিত হইয়া 
যায়। মুখের সম্মুখে নখরসদূৃশ, তিনটি গ্রন্থিবিশিষ্ট এক জোড়া অস্ত্র 
(01101100780) আছে । তাহারই কাছে, কোন কিছু ধরিবার সুবিধার জন্য 
ছয়টি খণ্ডে গঠিত এক জোড়া অঙ্গ (১০৭11)911)5) থাকে । ইহাদেরই আবার 
শেষের দিকের ছুইটি খণ্ড মুখের ছুইধারে থাকিয়া চর্বণদস্তের কাজ করে। 
ইহাদের মুখের নীচে, দেহের উভয় পার্থে সাতটি গ্রন্থিযুক্ত, চারিটি চারিটি 
করিয়া আটখানা পা পরপর সাজান থাকে । চলিবার সময় ইহার। ইহাদের 
লেজ উপরদিকে তুলিয়! রাখে এবং সুবিধা পাইলেই দংশন করে। 
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মাদী বিচ্ছু কিছুকালেব জন্ঠ তাহার বাচ্চাগুলি পিঠের 
করিয়া থাকে । অনুসন্ধান করিলে ইহাঁও তোমর। দেখিতে : 
সময় মাদী বিচ্ছ বিপদে পড়িলে বাচ্চাঙ্চলি মায়েব পিঠ ; 
প্রাণভয়ে ইতস্তত; পালাইবার চেষ্টা কবে । মায়েব পিঠে তাহারা পরস্পর 
জড় হইয়া! থাকাতে প্রথমতঃ তাহাদিগকে বাচ্চ। বলিয়া চিনিতেই অসুবিধা 
হয়। বৃশ্চিকের ডিম হয় না, ছোট ছোট বাচ্চাবই জন্ম হইয়া থাকে । 


মাকড়শা 


তোমর। ঘরেব কোণে, বাগানে, মাঠে, জঙ্গলে- এমন কি জলেও 
মাকড়শা দেখিতে পাও । মাকড়শাকে বটুপদী কীট লা যাইতে পাবে না। 
কেনন। এ জাতীয় প্রাণীর 
সঙ্গে ইহার দেহেব বিশেষ 
পার্থকা বহিয়াছে। 

একটি মাকড়শ। 
সংগ্রহ কবিয়া নিজেবাই 
তাহাদেব দেহ পরীক্ষা । ৰ 
কবিয়া দেখিও । প্রত্যেক | রি 
মাকড়শার দেহেই মাত্র | ৮ 
দ্রইটি খণ্ড দেখিতে 
পাইবে। সম্মুখের অংশে 
মুখ ও বুক এবং পশ্চাতের 48 

ধশে উদর থাকে। ইা- ৩৭. কয 

দের মাথায় সাধারণতঃ গড় ক অদ্নািন্লি নিট 
ছয়টি, ও কদাচিৎ আটটি চপ 
খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু মাকডশা ও মাঁকডশাব জাল 
দেখিতে পাইবে । তাহাদেরই কাছে ধারাল ও শক্ত নখের মত যে অস্ত্রগুলি 





4 
শে. 
এ 
ভিত রি ৯ 
পি 


কহ... 
ক্রি াশাত্ির্ি তিটি টি শিট ভি 
চা 
৫ 
্ ঞ 






৮৬ জীবজগৎ 


আছে তাহারই মধ্যে, ছুইটি হইতে বিষ নির্গত হইয়। থাকে । যদিও 
এই বিষ বড় বড় প্রাণীর কোনই অনিষ্ট কবিতে পারে না, তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পোঁকা-_যাহ! তাহার! বন্দী কবিয়া থাকে- তাহাদের পক্ষে বড়ই মারাত্মক । 
ইহাদের পায়ের সংখ্যা ছয়টি না হয়া আটটি,__সকল গুলিই মাথার নিকট 
সংলগ্ন। প্রত্যেক পায়ে আবার সাতখানা করিয়া খণ্ড পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ 
দেখিতে পাইবে । পায়ে ধারাল নখ ও চিকণীর মত শ্রেণীবদ্ধ কাটা আছে।। 
ইহাদের পায়েব তলাতে গদির মত মাংসপেশী থাকে । মাকড়শার উদর বেশ 
মোৌটা-সোটা ! উদরের শেষ অংশে, নীচের দিকে স্ুত। তৈয়ার করিবার জন্য 
কতকগুলি স্ুত্রকোষ থাকে । তোমব মাকড়শার যে জাল দেখিয়। থাক তাহ! 
এই স্তৃতা হইতেই প্রস্তত হয়। 

মাকড়শার জাল প্রস্তত-প্রণালী বড় সুন্দর । ইহার! যখন জাল বুনিতে 
থাকে তখন লক্ষ্য কবিয়৷ দেখিও | যেস্থানে ইহাবা জাল প্রস্থত করিবে, তাহার 
ক্লোন এক যায়গায় সুত্রকোষগুলি লাগাইয়া তাড়াতাঁড়ি চলিয়। যায়, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে স্ৃতা বাহির হইতে থাকে । তারপব বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন আশ্রয়ের 
সঙ্গে প্রথমতঃ সুতা টানাদিয়া, আপনার আবশ্তক মত ছোট-বড় জাল প্রস্তুত 
করিয়া নেয়। ইহাদের জাল এক একটি কীট-পতঙ্গ বন্দী করিবার ফাদ ছাড়। 
আর কিছুই নহে । জালে পা দিলেই পোক। কিংবা ফডিংএর আর রক্ষা নাই। 
তাহারা জালের আঠাতে আটকাইয়া একেবারে অচল হইয়া পড়ে, এবং 
মরিয়া যায়। 

যদিও মাকড়শাব ডিম তোমাঁদের নজরে পড়ে নাই, তবুও ইহাদের গুটি 
তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। তোমরা ঘরের কোণে যে অপেক্ষাকৃত বড় 
বড় মাকড়শা দেখিতে পাও, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বুকের নীচে, 
সাদ! চেপ্টা 'মাঁণিবেগের' মত একটি গুটি থাকে । ইহা ছি'ড়িলে ইহার 
ভিতরে মাকড়শাঁর অসংখ্য ছানা দেখিতে পাইবে । 

পৃথিবীতে ছোট-বড় অনেক রকম মাকড়শা আছে। কোন কোন 
মাকড়শ। বেশ বড় এবং শক্তিশালী । মর্দা মাকড়শ! মাদী মাকড়শাঁর চাইতে 
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আকারে অনেক ছোট। মর্দ। মাকড়শ।র কাজ ফুরাইয়া গেলে মাদী মাকড়শ। 
তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলে। এমন কি অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে 
খাইয়। ফেলিতেও কুগ্ঠা বোধ করে না। 

এ ছাড়। আর কতকগুলি মাকড়শা আছে, যাহারা অধিকাংশ সময় 
জলেব ভিতরেই বাস কবে। তাহাদের ডিম, গুটি এবং বাচ্চা জলের ভিতরেই 
জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশ সময় জলের ভিতরেই বাস করে বলিয়! 
অনুসন্ধান ন। করিলে সচরাচর চক্ষে পড়ে না । এরূপ একটি মাকড়শার ছবি 
এখানে দেওয়া হইল। তোমরা এই মাকড়শা ও তাহার বাসা ইত্যাদি, 
আমাদের দেশের পুকুর ও অন্যান্য জলা যায়গায় অনুসন্ধান করিয়া! বাহির 
করিতে চেষ্টা করিও। 

এই মাকড়শার আকৃতি এবং প্রকৃতি অধিকাংশ বিষয়েই স্থলচর মাঁকড়শা- 
সদৃশ হইলেও, ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ তফাৎ যে নাই তাহা নহে। জলচর 
মাকড়শা! অধিকাংশ সময় জলে বাস করিলেও ইহার! বায়ু ছাড়া বাচিতে পাবে, 
না। জলের উপর হইতে বায়ু 
সংগ্রহ করিয়া নিয়। ইহারা জলের 
নীচে চলিয়া যায়? সেই বায়ুব 
সাহায্যে তাহারা অনেকক্ষণ 
অনায়াসে জলের ভিতর বাস 
করিতে পারে। বায়ু সংগ্রহের 
স্গবিধার জন্য তাহাদের দেহে 
নালার মত দাগকাটা আছে, 
তাহাতে তাহার বায়ু সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের জলচর মাকড়শা 
দেহে প্রচুর লোম আছে, তাহারাও ইহাদিগকে বায়ু বহন কাধ্যে সাহায্য 
করিয়া থাকে। এছাড়া পিছনের পা ছুইটি দ্বারা ইহারা জলমধ্যে মস্তবড় 
একটি বুদ্বুদ্‌ বহন করিয়া নিয়া যায়। এই বুদ্বুদ্‌ বহন করিয়াও জলের মধ্যে 





৮৮ জীবজগও 
তাহারা বিচরণ করিতে পারে। জলচর মর্দা মাকড়শ! মাদী মাকড়শার চাইতে 
আকারে বড় হয়। 

ডিম পাড়িবার সময়, এই মাকড়শ। জলের নীচে একটি গোলাকার 
বাস। প্রস্তুত করে, এবং তাহার মুখ নীচের দিকে খোল থাকে । বাসা 
হইলে পর তাহারা জলের উপর চলিয়া আসে এবং সর্ববদেহ বায়ুপূর্ণ কর্দিয়া, 
জলের নীচে বাসার ভিতর চলিয়া যায়। এইবরূপে সংগৃহীত বায়ু তাহার! 
বাসার ভিতরে ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে বাসার উপর দিকে কতক যায়গা ফাঁকা 
হইয়া যায়। যে পর্যন্ত বাসার ভিতর সম্পূর্ণ বায়ুপুর্ণ হইয়া না যায়, সে 
পধ্যন্ত তাহারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ জলের উপর হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া 
বাসার ভিতরে বায়ু সঞ্চয় করিতে থাকে। বাসা বায়ুপূর্ণ হইলে পর তাহারা 
তাহাতে ডিম পাড়ে। ইহাতে ডিমগ্ুলি যদিও জলের ভিতরেই থাকে, 
তথাপি জলে ভিজিতে গারে না। দেখ কি অভিনব উপায়েই ইহারা 
ইহাদের ডিমগুলিকে রক্ষা করিয়। থাকে! ডিম হইতে বাচ্চা হইলে পরও 
তাহারা কিছুকাল সেখানে বাস করে। ডিমগুলি বাসার ভিতরে একটা! 
গুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে । প্রত্যেক গুটিতে প্রায় শতাধিক ডিম দেখিতে 
পাওয়। যায়। ডিমগুলি আকারে গোল এবং খুব ক্ষুদ্র ক্ষদ্র। তাহার! 
কখনও শামুকের ডিমের মত জমাট বাঁধ। থাকে না; পরস্পর আল্গ! 
আল্গ! ভাবে থাকে । পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে বাসাব ভিতরে লক্ষ্য করিলেই 
এইরূপ একটি গুটি দেখিতে পাইবে । 

জলচর মাকড়শাব দেহ জল হইতে উঠিয়া আসা মাত্রই, স্থলচর 
মাকড়শার দেহের ন্যায় শুষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। জলে থাকিলেও 
ইহাদের দেহ জলে ভিজিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের 
প্রায় সব্বাঙ্গ সংগৃহীত বায়ু দ্বারা আবৃত থাকাতে জল ইহাদের চন্ স্পর্শ 
করে না, স্থতরাং ইহাদিগের দেহ আর্দ দেখিবার কোন কারণ নাই। 

মাকড়শা বন্ছু কীট-পতঙ্গ বধ করিয়া নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধির 
পরিচয় দিলেও, কাচপোকার কাছে তাহারা বড়ই জব্দ হয়। কাঁচপোকা 
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যে, সব সময় মাকড়শার চাইতে আকারে বড থাকে তাহা নহে, তবুও তাহার 
সাথে কিছুতেই মাকড়শ! পারিয়া উঠে না। তোমাদেব কাহারও চক্ষে 
পড়িয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু কাচপোকা এবং মাকড়শাঁর গতিবিধি লক্ষ্য 
করিলেই মাকড়শার হুর্দশ। দেখিতে পাইবে । কাঁচপোকা তাড়াতাড়ি উড়িয়া 
আসিয়া মাকড়শাব পিঠে সহসা হুল বসাইয়া দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 





কাচপোকাব মাকডশা শিকাব 


মাকড়শা একেবারে অচল হ্যা পড়ে। এরপরও যদি নড়াচড়। করে, তবে 
আবার তাহার পিঠে পূর্ব্বের মত হুল বসাইয়! দেয়। মাকড়শা! তখন জীবন্ত 
অবস্থায় পড়িয়। থাকে, আর কাচপোকা তাহাকে টানিয়া৷ তাহার বাসার 
দিকে নিয়। যাইতে থাকে । এখানে যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে দেখ 
কেমন একটি ছোট্ট কাচপোকা একটি বেশ বড় মাকড়শাকে টানিয়া নিয়! 
যাইতেছে। 
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৯৩ জীবজগৎ 
আঠালী 


জলে, স্থলে, উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহেব উপর নানা রকমের আঠালী 
জন্মিয়া থাকে । গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল এবং গাভীর গায়ে যে আঠালী 
হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিও। কচি অবস্থায় ইহাদের মাত্র তিন 
জোড়া পা থাকে। বড় আঠালীতে গ্রন্থিযুক্ত আটটি পা দেখিতে পাওয়া 
যায়। অধিকাংশ আঠালী তেমন অনিষ্টকারী না হইলেও ইহারা কো 
কোন বোগের বীজ বহন কবিয়া থাকে । ইহারা প্রাণিদেহ হঈতে বক্তশোষণ 
করিয়। জীবনধারণ করে । আগালী মাত্রেই লুতাদিবর্গের অন্তর্গত। 


ষ্ঠ অধায় 


স্পল্ল,্কারিক ওনানিন্বগ্গা 
(1৬1০1115098) 


শামুকের অন্য নাম শম্বুক। তাহা হইতেই এই শ্রেণীব নাম শম্কুকাঁদি 
বর্গ। ইহারা অধিকাংশই জলজ প্রাণী। ইহাদের সকলেরই দেহ খুব 
কোমল এবং গ্রন্থিবিহীন ঃ হাত পা ইত্যাদি অঙ্গের কোন চিহ্ন নাই । 
সাধাবণতঃ ইহাদের দেহ এক প্রকার চন্মের আববণে আবৃত থাকে । 
সেই আববণ হইতে নিঃস্তত এক প্রকাব চ্ণ। পদার্থের (081010107 
০11১011219) দ্বাবা ইহার! ইহাদের কোমল দেহের বাহিরে একটি কঠিন 
খোলসেব উৎপাদন কবিয়া থাকে । এই শ্রেণীর প্রাণিদেহের ভিতরে শিরা-, 
উপশিবার উত্তমরূপ বিন্তাম থাকাতে ইহাদের স্থান, সাধারণতঃ সকল মেরুদণ্ড 
হীন প্রাণীব উপরে । কিন্তু বর্তমানে কণ্টকচম্মী নামক সামুদ্রিক ইতর প্রাণী 
(101)117000171))) শনুকাদি প্রাণিবর্গেব উপরে স্থান লাভ করিয়াছে। 
ইহাদের চন্মাববণের ভিতরে যে গর্ত আছে তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বান ফেলিবার 
জন্য ফুল্কো। আছে। মুখের ভিতরে একসারি দাত দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার সাহাঁধ্যেই ইহার! ইহাদের খাদ্য খাইয়া থাকে। স্থলচর শামুকের 
ফুল্কোব যায়গায় শুধু শ্বাস-কোষ (10110101215 01)210001) থাকে । তাহার 
আববণেই ফুস্ফুসের কাজ করিয়া থাকে । স্থলচর শামুকের মধ্যে কোন 
কোন শমুক উভলিঙ্গের মতই ডিম্ব উৎপাদন করে। সকল রকমের শশাখ, 
শামুক, ঝিনুক, সমুদ্রজাত ভীষণাকার অষ্ট-পাশ (0০1০15) প্রভৃতি প্রাণী 
এই শ্রেণীরই অন্তর্গত । 

এই সকল প্রাণীকে, তাহাদের মাথা, থাকা না থাক ও অবস্থান 
অন্ুযাষী তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে। 
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১। মস্তকহীন,_-উদাহরণ ঝিন্ুক। ২। মাথাবিশিষ্ট,_- নান! রকম 
শামুক ইহাদেব উদাহরণ। ৩। পা-সংযুক্ত এবং মাথাবিশিষ্ট,_উদাহরণ 
সমুদ্রজাত অষ্ট-পাঁশ (0০601১0) এবং কাটল্‌ মাছ। 


১। আস্তক্হী-্ন শম্দ্ুক্গাজি র্গ 


বিনক 


কুড়লপদী (1১91971990৪) 


ঝিন্নুক তোমরা বহু দেখিয়াছ। সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে বিন্নুক 
উৎপন্ন হয়। এমন কি আমাদের দেশে নদী, খাল, বিল, পুকুরেও ইহাদের 
অভাব নাই। স্ুতবাং যদি কেহ এ পধ্যস্ত ঝিন্থৃক না দেখিয়া থাক, তবে 
ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাব। শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন রকমেব ঝিনুক আছে। 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উহ! খাগ্যরূপে পরিগণিত। ইহাদের মাথার অংশ 
সর্বদাই অসম্পূর্ণ থাকে। চক্ষু, শুঁয়া, কোন রকম দাত কিংবা জীব, 
ইহাদের কিছুই থাকে না। মুখের এক কিনারে শুধু একজোড়া ঠোঁট 
দেখিতে পাওয়া যায় (12121 [)0911) 1 
ইহাদের তথাকথিত পায়ের আকার কতকট। 
কুড়লের মত বলিয়া ইহাদিগকে কুড়,লপদী 
(1১010199028) বলা হয়। ইহাদের 
ফুল্‌কোর আকার স্ুত্রযুক্ত এবং কিনার৷ 


কাট! রেকাবের মত। ইহারই সাহায্যে 
তাহীরা জলে ঢেউএর স্থষ্টি করিয়া খাদ্য ভ্রব্য ও ওজন্বাম্প মুখের ভিতর 
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ঢুকাইয়া থাকে । ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উত্ভিদই ঝিন্ুুকেব খাছ্য। পুংস্ত্রী-ভেদে 
ঝিনুক ছুই রকমের, কিন্তু উভলিঙ্গ ঝিন্ুকেব সংখ্যাই বেশী । ডিম হইতেই 
ইহাঁদেব বাচ্চা হয়। যুক্তপ্রদেশেব অধিবাসীদিগের নিকট ঝিনুক একটি 
জাতীয় খাগ্রূপে পরিগণিত । সেখানে অগভীর সমুদ্রেব তীরেব কাছে, বশত 
একর বিস্তৃত ভূভাগ, ঝিনুকচাঁষের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছুই সহস্র 
বৎসর পূর্বেও চীনদেশে ঝিনুকেব দোঁকান ছিল । 

জন্মিবাব সময় বাচ্চা ঝিনুক এত ক্ষুদ্র থাকে যে, খালি চোখে জলের 
উপর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তাহাদের মোটেই 
কোন খোলস থাকে না, মাত্র খানিকটা জেলীব মত দেখাঁয়। এই 
সময় তাহারা জলে সীতাব কাঁটিতে থাকে এবং শআ্োতেব টানে বহুদূর 
ভাঁসিয়া যায়। 

এরূপভাবে তাহারা যে কত দিন ভাসিতে থাকে তাহাব ঠিক 
নাই; হয়ত সপ্তাহ খানেক হইতে পাঁবে। কচি অবস্থায় এরূপ সহজ 
সহত্র ঝিনুক মাছেব পেটে ও সমুদ্র-কআ্োতে মৃত্ামুখে পতিত হয়। কয়েক 
দিন ভাসিযা বেড়াইবাব পব দেহ-নিঃস্ঘত চুণাপদার্থে ক্রমে গ্রুমে যখন 
তাহাদেব কোমল দেহেব উপব কঠিন আবরণ অর্থাৎ খোলস গঠিত হইতে 
থাকে, তখন তাহার ওজনেও ভাবী হইতে থাকে, স্ৃতবাঁং শীভ্রই জলের 
তলায় ডুবিয়া যায়। সেখানে কাঁঠ, পাথর কিংবা অন্য যাহ! কিছু অবলম্বন 
পায় তাহাই জড়াইয়া ধবিয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পধ্যস্ত খোলসের মুখ 
বিস্তৃত করিয়া তথায় বসিয়া থাকে। তখন জলআ্রোতের সহিত খাচ্য- 
দ্রব্য মুখের ভিতরে ঢুকিতে থাকে । তাহা খাইয়াই ঝিনুক ক্রমশঃ মোটা 
ও বড় হয়। 

বিন্থৃকের ভিতবে মুক্তার উৎপত্তির কথা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। 
কিন্ত কিরূপে যে উৎপন্ন হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। সে 
আবার এক মজার কথ!। ঝিনুক যখন খোলসের মুখ বিস্তার করিয়া জলের 
তলায় বসিয়। থাকে, তখন ইহাদের খাগ্ ছাড়া মাছের ডিম, জীবাণু, বালিকণ। 


৯৪ জীবজগ 


কিংবা যাহা কিছুই জলত্রোতের সঙ্গে ভিতবে ঢুকিয়া পড়ে, তাহা তাহারা 
বাহির করিয়। দিতে পারে না। আবার কোমল ঝিনুকের দেহ খরখরে 
কোন জিনিষের স্পর্শও সহা করিতে পারে না । সেজন্যই ঝিন্বকের খোলসের 
ভিতরের দিক, বাহিরের দিকের চেয়ে মস্থণ | ভিতরকার খরখরে অনাবশ্ীক 
জিনিষ যখন তাহারা বাহির করিয়া দিতে পারে না, তখন শরীর হই 
এক প্রকার মস্থণ তরলপদার্থ নির্গত করিয়৷ ইহাকে সকল দিকে আবু 
করিয়া ফেলিলে পর, এই তরল পদার্থ শুকাইয়া কঠিন ও মস্ণ হইয়া! 
যায়। এইরূপ তবলপদার্থ দ্বার বার বার আবুত করাতে ইহা ক্রমশঃ 
বড় দানাব আকার ধারণ করে। ঝিন্ুকেব বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই মুক্তার আকারও বাড়িতে থাকে । এখানে মার একটি কথা বলিয়া 
রাখিতেছি, তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও। ঝিনুক যেমন বড় হইতে থাকে 
সে এই পদার্থ তাহাব ভিতবদিকের খোলসেও সঞ্চয় কবিতে থাকে, ইহাতে 
বাহির দিকে ঝিনুকের খোলস, অনবরত ক্ষয় হইয়া গেলেও ইহা সমাঁন 
মোটাই থাকিয়। যায়। তারপর খোলসের ভিতবকার বর্ণ সণ সময় ততটা 
উজ্জ্বল না হইলেও মুক্তীরই যে অনুরূপ তাহ। পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে । 
ইহা দ্বারাই চক্চকে বোতাম এবং ছড়ির বাট ইত্যাদি প্রস্তুত কর। 
হইয়া থাকে । 

ভারতবর্ষে ও সিংহল দ্বীপে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে কয়েক 
সপ্তাহের জন্য মুক্তাসংগ্রতহের অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে । খালি গায়ে 
ডুবাইয়া কিংবা ডুবুরীর পোষাক পরিয়া, লোকে মুক্তার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি 
ঝিনুক সংগ্রহ করে। 


জীবজগণ ৯৫ 
২। াথালিশিশ্ত সন্ভুক্গালিহর্গ 
গুগলি ও জলচর শামুক 


বর্ধাকালে পুকুব কিংবা নদীর ঘাটে অনুসন্ধান করিলেই বনু জলচর 
শামুক এবং গুগলি দেখিতে পাইনে। গুগলি প্রায় সকল সময়ে এবং সকল 
জলাশয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আকারে শামুকের চাইতে ছোট 
হইলেও, দেহেব গঠন-প্রণালী সাধারণতঃ দেখিতে প্রায় শামুকেরই মত। 
মানুঘের মধ্যে আবাঁব কোন কোন জাতি গুগলি খাইয়া থাকে । ইহাদের 





গুগলি জলচব শামুক 


যে কঠিন আববণটি তোমব। দেখিয়া থাক তাহা তাহাদেব থাকিবার ঘর। 
সেই ঘরে আবাব একটি কপাট আছে। তোমরা জল হইতে তুলিয়া আনিবার 
সময় দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তাহাদের কোমল অঙ্গ গুটাইয়া, আবরণ 
বা খোলসের ভিতর নিয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করিয়া ফেলে। 
কোন পাত্রে জল রাখিয়। তাহাতে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখিতে পাইবে 
যে, তাহারা তাহাদের আবরণের কপাট খুলিয়া বাহির হইয়াছে এবং আস্তে 
আস্তে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । আপাততঃ দেখিতে একরকম হইলেও 
ইন্াদের অঙ্গের ভিতবকার গঠন, সকলের ঠিক একরকম নয়। জলচর 
শামুকের যেমন জলের ভিতরে বায়ু সংগ্রহের উপযুক্ত যন্ত্র অর্থাৎ ফুল্কে। 
আছে, তেমনি আবার ডাঙ্গার উপর শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার উপযুক্ত যন্ত্রও 


৯৬ জীবজগৎ 


আছে। এজন্য ইহারা জল স্থল উভয় যায়গাতেই বাঁচিয়। থাকিতে পারে। 
জল ছাড়া গুগলি বাঁচিতে পারে না। কেনন! তাঁহাদের ভাঙ্গায় শ্বাস নিবার 
কিংব। ফেলিবার মত যন্ত্র নাই। সেইরূপ, স্থলচর শামুক জলের মধ্যে বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে, তাহাদের তেমন কোন উপায় নাই। তাহাদিগকে জলে 
ডুবাইয়! রাখিলেই মরিয়া যায়। তাহাদ্রিগের আবরণের মুখ বন্ধ করিবার 
মত কোন কপাটও থাকে না। তাহারা অন্ত উপায়ে আত্মরক্ষা করি য়া 
থাকে । এ সকল বিষয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও। ূ 

পাকান আবরণ ছাড়া, তাহাদের কোমল দেহে আর কোন হাড় নাই । 
কুণ্ডলী কোন্‌ দিকে মোচড়ান ইত্যাদি বিষয়ও তোমরা লক্ষ্য করিয়। দেখিবে। 
ইহার] চলিবার সময় ভিতর হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ পরিত্যাগ 
করিয়। থাকে । ইহাতে তাহাদের চলিবার পক্ষে সুবিধা হয় । 

চলিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহাদের মাথায় চারিটি শু'ড 
দেখিতে পাইবে । তাহাদের মধ্যে ছুটি লম্বা এবং ছুইটি কিঞ্চিৎ খাট। 
ইহাদের দ্বারা তাহার। তাহাদের পথের অবস্থ! অর্থাৎ বাধাবিদ্বের বিষয় 
বুঝিতে পারে। লম্বা ছুইটি শু'ড়ের অগ্রভাগে ছুইটি ছোট ছোট চোখ 
দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাদের মুখে নীচের দিকে সারিবদ্ধ অভিনব ত্র 
ক্ষুদ্র দীত আছে। উহাদের সাহায্যে ইহারা কচি পাতার কোমল অংশ 
খাইয়া জীবনধারণ করে। শীতকালে ইহারা কপাট বন্ধ করিয়া সাধারণত: 
নিশ্চল অবস্থায় ঘুমাইয়া থাকে । ইহাদের খোলসের উপর অনেক সময় 
শেওল। জন্মে। সাময়িক এরূপ নিশ্চল অবস্থায় থাকাতেই, ইহাদের আবরণের 
উপর শেওল। জন্মিবার স্ববিধ| হয়। 

ইহারা এক যায়গায় অনেকগুলি সাদা গোলাকার ডিম পাড়িয়া 
থাকে, এই ডিমের আবরণ চূণাপদার্থের দ্বার! নিম্মিত ও ভঙ্গপ্রবণ। ডিমগুলি 
একত্রে জমাট বাঁধিয়া থাকে। বর্ধাকালে জলা যায়গায় বিশেষতঃ ধানক্ষেতের 
ধারে, এরূপ বহু ডিম দেখিতে পাইবে । 


জাবজগৎ ৯৭ 


শ৩। পা1-ঙন্ুস্তন এল স্মাথীজিশিপস্ 
'স্পন্লুক্াকিদলর্গ 


অফ-পাশ ও কাটল্‌ মাছ 
(০)০107005 & 00111 091) 


শন্বুকাদি প্রাণিবর্গের মধ্যে অষ্ট-পাঁশের মত ভীষণ প্রাণী আর নাই। 
ইহারা আকারেও যেমন বড়__প্রকৃতিতেও তেমনি হিংস্র ! কাটল্‌ মাছ 
নানক যে একপ্রকাব সামুদ্রিক প্রাণী পুরী ও মাদ্রাজ অঞ্চলে মানুষের 
খাগ্রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহারা ইহারই ছোট ভাই । আকারে 
ছোট হইলেও উহাব1 অষ্ট-পাশেরই মত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট। এই উভয়েরই 
মস্তকে আটটি করিয়া হাতীর শুঁড়েব মত লম্বা পা আছে। অষ্ট-পাশ 
সাধারণতঃ এইগুলি গুটাইয়। বসিয়া থাকে। শিকার কাছে আসিলেই 
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অষ্ট-পাশ বন্দী শিকার খাইতেছে 
তাহার পা-গুলি তৎক্ষণাৎ খুলিয়। যায় এবং তাহাদ্বার সে শিকারের দেহ 
এরূপভাবে সাপের মত জড়াইয়া ধরে যে, শিকার পলাইয়া যাওয়ার আর 
১৩ 


৯৮ জীবজগৎ 


কোন উপায় থাকে না। ইহাদেব পায়েব উপবে বাটাব আকাবের বনু 


শোষণযন্ আছে। অষ্ট-পাশ বহু বড বড় 
প্রাণী বধ করিয়া খায়। আব কাটল্‌ মাছ নিজেব 
শক্তি অনুসাবে জ্যান্ত মাছ, কাকড়া, ঝিনুক 
ইত্যাদি বধ কবিয়া খায়। বড় বড় কাটল্‌ মাছ, 
এমন কি মানুষকেও আক্রমণ কবিয়! থাকে। 
কাটল মাছ একবাব কোনমতে মান্ুষেব হাত 
জড়াইয়। ধবিলে তাহাব শুড়গুলি না কাটিয়া 
হাত আব কখনও মুক্ত কবা যায় না। উহাদেব 
উভয়েরই চক্ষু বেশ বড় বড়। ছবি দেখিলেই 
তাহ! তোমবা বুঝিতে পারিবে । কাটল্‌ মাছের 
আটটি হাত ছাড়া আরও অতিরিক্ত লম্বা ছুইটি 
হাত আছে। উহাদের মুখে কাকাতুয়াব ঠোটে 
মত বাকা ঠেট এবং ভয়ানক বকমেব একটি 
জিব আছে। 

একটি বড় অষ্ট-পাশেৰ শুঁড় ৭০৫০ ফিট 
পধ্যন্ত লম্বা হইতে পাবে। ইহাদের সকলেরই 
কালিভরা এক একটি থলি আছে। শক্র 





কাটল্‌ মাছ 


পিছু নিলে ইহারা সেই কালি ছাড়িয়! সমুদ্রজল কালে করিয়া! ফেলে। 
স্থতরাং শত্রু আর তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। ইহাদের আত্মরক্ষার 
পন্থাও দেখ কেমন অভিনব! ইহাদের এই কালি হইতেই চিত্রকবদেব 
ব্যবহারের জন্য সিপিয়। নামক কাল বং প্রস্তত হইয়। থাকে । 


সপ্তম অধ্যায় 
স্ুঞ্উন্কচল্ত্মী 
(1:01717)09617098) 


কণ্টকচম্্ী নাম হইতেই বুবিতে পারিতেছ যে, এই শ্রেণীর প্রাণীর চর্ম 
একপ্রকার কাটার দ্বারা আবৃত। অধিকাংশ প্রাণিতত্ববিদ পণ্ডিতগণই 
ইহাদিগকে শুন্যগর্ভ কীটের উপরে স্থান দান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
সমুদ্রজাত তারা মাছ (511 317), কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড (9৪. [7-0177১) ও 
সাগর শশা (১০০ ০0000110191) প্রভৃতি প্রাণী, অপরূপ আকারের জন্য 
প্রাণিতত্ববিদি পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। এই সকল অদ্ভুত 
নাম হইতেই ইহাদের আকার যেকিরূপ হইবে অনুমান করিতে পার। 
ইহাদের নামের সঙ্গে যথাক্রমে মাছ, অণ্ড অর্থাৎ ডিম এবং শশা সংযুক্ত 
দেখিতেছ । কিন্তু মনে রাখিও তারা মাছ জলে জন্মিলেও মাছ নয়। 
কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড গোলাকার হইলেও ডিম নয়; এবং সাগর শশা 
আকারে কতকটা শশা! ফলের মত হইলেও ইহ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ব্যতীত 
আর কিছুই নহে । কণ্টকচন্মীর দেহ একটি নির্দিষ্ট স্থানের চতুর্দিকে 
নিয়মিত ভাবে বদ্ধিত হইয়া গঠিত হয়। ইহাদিগের ছবির দিকে লক্ষ্য 
করিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। তাহারা তাহাদের নলাকারের 
পা দ্বারা ইতস্ততঃ নড়াচড়া করে। এই পা-গুলি ভিতর দিক হইতে জলপূর্ণ। 
ইহাদের শেষ প্রান্ত আবার শোষণযন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদের 
কীটডিম্বগুলির দেহও উভয়দিকে সমভাবে গঠিত। চুণাপদার্থ সঞ্চিত 
হইয়া ইহাদের দেহে পঞ্জরের স্ষ্টি হয়। আমাদের দেহে রক্ত চলাচলের 
যেমন শিরা আছে, ইহাদের দেহে তেমনি জল চলাচলের জন্ত পাঁচদিকে 
পাচটি নল ব। শিবা আাছে। দেহেব কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে 
ইহার! তাহ। পুনবায় গঠন করিতে পাবে। 


তারা মাছ 
(9121 191) 


ছোট-বড বধ বকমেব তাবা মাছ দেখিতে পাওয়া যায। তাহান্ন্দব 

মধ্যে কোঁনটিব অঙ্গ ভঙ্গ প্রবণ, কোনটিব অঙ্গ পালকেব মত, আবাব কোনদ্রিব 
অঙ্গ অঙ্গবীব মত। সকল ক্ষেত্রেই ইভাদেব আকৃতি কতকট তাবাঁব 
মত বলিযা ইহাদিগকে তাবা মাছ, 
নামে অভিভিত কবা হইয়াছে । 
ইহাদেব দেহেব মধাবত্তী গোলাকার 
ংশ হইতে আমাদের অঙ্কুলীব মত 

পাচটি অঙ্গ ক্রমশঃ সক হইযা পবিধিব 
দিবে সমভাবে বদ্ধিত হইযাছে 
বলিযাই ইহাকে তাবার মত দেখাষ। 
ইহাদেব দেহ চম্মজ কাটায় আবৃত 
এবং মুখ নীচের দিকে অবস্থিত । 
আমাদেব দেহেব বক্ত চলাচলের 
শিবাব মত ইহাদেব দেহেব মধ্যবিন্দ্ু হইতে জল চলাচলে জন্য পাঁচ দিকে 
পাচটি নল বা শিবা আছে। ইহাবই দুদিকে নলাকারেব ছোট ছোট পা- 
গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান থাকে । এই পাঞ্চলিব সাহাযো সমুদ্রেব তলাতে 
এই পাঁচ দিকেব যে কোন দ্বিকে ইন্াবা! সহজেই গমনাগমন কবিতে পাবে। 
সকল দিকেই ইহাদের দেহ সমভাবে বদ্ধিত, তাই ইহাদের মাথা বলিয়া 
বিশেষ কোন অঙ্গ নাইঈ। ইহ্ভাবা যখন যেদিকে ইচ্চা চলিতে পারে, 
তাহাতে কোন অসুবিধা হয না। যে কোন পাঁচটি অঙ্গেব একটি অঙ্গ 
পৃথক হইয। গেলে পব, ভাভাব স্থানে নুতন আব একটি আঙ্ গঠিত হয়। 
এমন পি সেই বিচ্ছিন্ন একটি শঙ্ষেন সঙ্গে আব চাবিটি নুতন অঙ্গ উৎপর 
হইয়াও স্বতন্ত্র আব একটি তাবা মাভেব স্থ্টি হঈতে দেখা যায়। ইহাদের 





জীবজগৎ ১০১ 


ক্ষুধা অত্যন্ত ভীবণ। শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি জন্তু ইহাদের খাগ্য। ইহারা 
পাচটি অঙ্গুলী বাঁ অঙ্গদ্বারা* ইহাদের শিকার এত জোরে চাপিয়া ধরে যে, 
শিকারের খোলস যত কঠিনই হউক না কেন তাহা নিশ্চয়ই খুলিয়া যাইবে । 
তারপর খোলসের ভিতরকার কোমল অংশ খাইয়। ইহারা জীবনধারণ করে। 


কণ্টকাবূত সাগরাণ্ু 
(96৪8. (10101119) 


কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড মার একটি মাঁশ্ধ্যজনক প্রাণী । ইহার ডিম্বাকৃতি 
দেহ বদ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ইহার দেহের উপর কঠিন খোলসের আবির্ভাব 
হয়। ক্রমে ক্রমে এই দেহের উপবৰ গ্রন্থিযুক্ত 
শতশত ক্ষুদ্র কাটা জন্মে। উহাদের মধ্যে 
কতকগুলি ইহারা ইহাদের পা এবং শ্বাস- 
প্রশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া 
থাকে। ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 
ইহাদের কাটাগুলি খোলসের উপর হইতে 
ঝবিয়া পড়িযা যায়। তখন ইহাদের খোলস 
আলোব কাছে ধরিলে অসংখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ছিদ্র ও চোয়ালের কঠিন হাড়সংযুক্ত মুখের 
একটি অপেক্ষাকৃত বড় গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। চলিবার সময় ইহাঁদের 
মুখ নীচের দিকে থাকে। ইহাদের খোলসের ভিতরে যথেষ্ট ফাঁক থাকে 
এবং তাহার ভিতরেই ইহাদেব যা কিছু নাড়ীভুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ক্র প্রাণীও সমুদ্রজাত উদ্চিদ্ই ইহাদের খাদ্ভ। নাবিকেরা ইহাঁদিগকে 
সাগবাণ্ড (১৫7 ০5) বলে এবং মুবগীর ডিমের মত রন্ধন করিয়! 
খাইতে ভালবাসে। 


বি 
শ 
পৃ 
চ 





সাগর শশা 


(96৪8 0000101১613) 


সাগর শশার আকার লম্বা পোকার মত। ইহার মুখ দেহের এক 
প্রান্তে অবস্থিত এবং কতকগুলি শুঁয়াব দ্বারা পরিবেষ্টিত। গায়ের স্ব 
সাধারণতঃ কোমল চামেরই অনুরূপ। ভালরূপে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলে ইহাব দেহের খোলস পাঁচভাগে বিভক্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ইহাদের নলাকারের পাগলি 
শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তই ব্যবহার করিয়া থাকে, নড়িবার 
চড়িবার পক্ষে কিছুমাত্রও কাজে লাগে না। ক্ষুদ্র ত্র 
প্রাণীই ইহাদের প্রধান খাস্ঠ। 

সাগর শশা আবার বিভিন্ন রকমের দেখিতে পাওয়া 





প্রকার সাগর শশা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়ঃ এবং 
শুকাইয়া খাগ্ভ রূপে বিদেশে রপ্তানী কর। হইয়া থাকে। 
চীনদেশবালীদের ইহা একটি পরম উপাদেয় খাছ্য। 

এ পর্যন্ত তোমাদের অপরিচিত সাগরজলের যে কয়েকটি প্রাণীর 
কথ! বল। হইল, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির উদ্ভিদের সঙ্গে বেশ 
সাদৃশ্য থাকিলেও ইঙ্ঠাবা যে নিম়স্তবের ইতরপ্রাণী সে বিষয়ে আর কোন 
সন্দেহ নাই। ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদের আকার এবং জীবনী যে 
বাস্তবিকই রহস্যময় তাহ! তোমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। 


মাগব শশা 





প্রথম অধায় 


আছি ওত্রাচীনভ্শ্ষ 
€্ন্ুতগী ওপ্রালী 


এই পুস্তকেব আবন্তে, জীব-জগতেব শ্রেণীবিভাগের আলোচনাকালে, 
মেকদণ্তী প্রাণী কাহাকে বলে তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে। 
বোধ হয়, তাহা তোমাদের মনে আছে। এই মেকদপ্তী এবং মেরুদণ্ডহীন 
প্রাণীর মাঝামাবিও যে প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাৰ বিষয় তোমাদের 
জানা থাক! আবশ্যক। অবশ্য এবপ প্রাণীর সংখ্যা নিতাস্ত কম এবং 
তাহাবা তোমাদের মোটেই পরিচিত নহে। বিগত শতাব্দীব মধ্যভাগে এরূপ 
কয়েকটি ক্ষুত্রপ্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃত মেরুদণ্ড যাহাকে বলে 
তাহা ইহাদেব নাই, তবু ইহাদিগকে কিন্তু মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বলা চলে 
শা। কাবণ প্রত্যেক মেকদণ্ডী প্রাণীরঈ মেকদণ্ড গঠিত হইবার পূর্বের্ব যে 
নোটোকর্ড (২০০০/০10) নামক ভিন্ন বকমেব এক প্রকাব দণ্ডের উৎপত্তি 
হয়, ইহাদেরও দেহে সেই দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ড প্রাণীর 
মেরুদণ্ড কোন সময়েই ইহা হইতে উৎপন্ন হয় না, একথা যদিও সত্য, 
নোটোকর্ড উৎপন্ন হইবার পূর্বে কিন্ত কোন প্রাণীতে আবার মেরুদণ্ড 
গঠিত হয় না। নোটোকর্ড মেরুদণ্ড স্বষ্টির পুর্ব সুচনা মাত্র। এজন্য 
এই সকল প্রাণীতে মেরুদণ্ড গঠিত না হইলেও, মেরুদণ্ডের পুর্ব সৃচনার 
চিহ্ুত্বরূপ, নোটোকর্ড বিদ্যমান থাকাতে ইহাদিগকেও মেরুদণ্ড প্রাণীর 
অন্তর্গত বলিয়া ধবা হইয়াছে। নোটোকর্ডেই তাহাদের দেহে মেরুদণ্ডের 

১৪, 


১০৬ জীবজগৎ 


কাজ করিয়া থাকে । এম্পিওক্সাস্‌ (4021)1005 ), বেলানোগ্লোসাস্ 
(86127021055) প্রভৃতি প্রাণী, এই প্রাচীনত্রম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদাহরণ । 





এম্পিওক্সাদ্‌ 

ইহার! উভয়েই সমুদ্র উপকূলে বালি এবং কাদাব ভিতবে গর্ত কৰিয়। বাস করে। 

বর্ত,লমুখী (0৬০10950119) নামক বাইম মাছের মত এক প্রকাব 
প্রাণীকে, কেহ কেহ সব্ব নিয়স্তরের মতস্ত বলিয়া ধরিয়। থাকেন। তাহাদের 
কিন্ত মাছের মত চোয়াল, 
আইস, ফুলকে। অথবা 
পাখনা জন্মেনা। তা, 
ছাড়া তাহাদের দেহে 
সারা জীবন নোঁটোকর্ড 
ছাড়া আর কোন মেক- 
দণ্ডেব উৎপত্তি হয় না। ভাবতবধে কোথাও এপধ্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে 
পাওয়। যায় নাই । 

মেরুদণ্ডী প্রাণীব নিয়নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরের প্রাণীর দেহ 
গঠন লক্ষ্য করিলে, তোমরা ইহাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের স্প্টি, কোন প্রাণী 
হইতে প্রথম আরম্ত হইল তাহ। অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে । অবশ্য এই 
বইতেও তাহার উল্লেখ থাকিবে । বর্ত,লমুখীতেই প্রথমতঃ মাথার খুলি দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। তারপর মাছ হইতে চুয়ালের আরম্ভ। হাতে এবং পায়ে পাচ 
পাঁচটি অন্বলী এবং ফুস্ফুসের সৃষ্টি, উভচর (4১1171১7003) প্রাণীতেই প্রথম 
দেখিতে পাঁইবে। সরীন্ষপের ভ্রণেই প্রথমতঃ জণাবরণ (6870191 10)01))10121)0) 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ উচ্চন্তরের প্রাণীর অঙ্গ ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়ীছে। জীবজগতে ইহা একটি বেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 





ই)পমুখা 





দ্বিতীয় অধায় 


স্বশস্যন্বগ্গা 
(1:15065 ) 


মাছ সবব নিয়স্তরের মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী। তাহাদের দেহে শুধু যে 
মেরুদণ্ড আছে তাহা নহে, মাথার খুলি, পাজরের হাঁড়ও উৎপন্ন হয়। এমন 
কি অসম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গও জন্মিয়া থাকে । বিভিন্ন প্রকার মাছকে প্রধানতঃ 
তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত কব হইয়াছে। তোমাদের পরিচিত (১) সৌম্যদর্শন 
(1৩1০১! 11১৩), অধিকাংশ মতস্যই ইহার অন্তর্গত। (২) ভীষণ দর্শন 
(151:917701)1-41)017 11১০), হাঙ্গর, হাতুরিমুখ হাঙ্গর, করাত মাছ, স্কেইট্‌ 
(১৭৩), তীব্রঘাতী মাছ (36017£-1২%৮) প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য এই শ্রেণীর 
উদাহরণ! (৩) দ্বিশ্বাস যন্ত্র (1)11)1)071) 1০),--ইহার উদাহরণ 
পৃথিধীতে খুব কম দেখিতে পাওয়! যায়। ভারতবধে ইহার উদাহরণ আছে 
বলিয়া এ পর্যন্ত শুনা যায় নাই। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও পশ্চিম 
আফ্রিকাতে ইহাঁর ছুই একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি 
বিশেষ কারণে ইহারা প্রাণীতত্ববিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । কারণটি 
এই যে, মতস্তবর্গের উপরেই যে উভচর প্রাণীর (41111111919) স্থান, তাহার 
সহিত ইহার শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ইহাদের 
ইলূকো এবং ফুস্ফুস্্‌ শ্বাস ফেলিবার এই ছুইটি যন্ত্ই আছে। এজন্য 
ইহাদিগকে দ্বিশ্বাসযন্ত্রী বলা হয়। মাছ শুধু ফুল্কোর সাহায্যে অগ্জান 
(০%58০॥) বাম্প গ্রহণ করে। এ বিষয় পুনরায় আলোচন। করা হইবে । 
ইহারাই মংস্তবর্গকে উভচর প্রাণীর সহিত সংযোগ করিয়াছে। সংখ্যায় 
কম হইলেও ইহারা যে পৃথিবীর খুব প্রাচীনতম অধিবাসী তাহা 


১০৮ জীবজগৎ 


তাহাদের শিলীভূত দেহ (1০৯১1) দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের 
ডিম উভচরের ডিমের মত অপেক্ষাকৃত বড়। 
মাছ জলে বাস করে, এবং জল হইতে তুলিয়া আনিলে কিছু সম্‌:য়র 
মধ্যেই যে তাহাদের মৃত্য হয় তাহ! তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহার জ্বলে 
বাস করে বলিয়া ইহাদের শরীর জলে বাস করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী রাপে 
গঠিত হইয়া! থাকে । আমাদের দেশে নদী, নালা, খাল, বিল অথব। পুকুত্ধের 
ধারে গিয়া মাছের চলাফেরা লক্ষ্য করিলেই, তোমরা ইহা পরিকফ্ষাররূপে বুঝিতে 
পারিবে। জ্যান্ত মাছ জলপুর্ণ টব কিংবা চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দিয়াও তোমরা 
মাছের গতিবিধি পরীক্ষা করিয়। দেখিতে পাব। মাছগুলি যাহাতে অতি 
সহজেই জলের ভিতর বিচরণ করিতে পারে, তাহার জন্ত মীছেব গীযের শীক্ক- 
গুলি লেজের দিকে মুখ করিয়। চন্মের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে 
ংশতঃ একটি আর একটিকে আবুত করিয়া রাখে । ইহাতে শক্কের নীচে জল 
ঢুকিতে পারে না। অধিকাংশ মাছেরই দেহ শক্কের দ্বারা আবৃত । শিী, 
মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মাছের চামড়ার উপর কোন শন্ক জন্মে না। এই 
মাছের দেহ একট। পিচ্ছিল আবরণে আবৃত থাকে । অবশ্য শক্কাবৃত মাছেও 
এই পিচ্ছিল পদার্থ দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাহা পরিমাণে এত বেশী নহে । 
আমাদের যেমন হাত-পা আছে, অধিকাংশ মাছেরও তেমনি আগে পাছে ছুই 
জোড়া পাখনা আছে। এ ছাড়া শিররদাড়ার উপরে লেজের আগাতে ও 
পেটের নীচের দিকে, আরও তিনটি পাখনা দেখিতে পাইবে । ইহারা যাহ]তে 
জলে সীতার কাটিয়া অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে, তাহার জন্যই এই 
পাখনাগুলি জন্মিয়া থাকে। লেজের অগ্রভাগস্থিত পাখনা দ্বারা ইহারা 
নৌকার হালের মত আপনাদের গতির দিক নির্ণয় করিয়া থাকে । এই 
সকল পাখনার সাহায্যেই ইহারা জলে উহাদের বিভিন্ন প্রকার গতি 
উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর একটি কথ তোমরা সর্বদাই 
স্মরণ রাখিবে যে, ইহাদের লেজের অগ্রভাগের পাখনা সন্মুখদিকে 
অগ্রসর হইবার পক্ষেও ইহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়। থাকে। 


জীবজগৎ ১০৯ 


সম্মুখদিকে অগ্রমর হওয়ার জন্য ইহাই তাহ।দের সর্বৰ প্রধান অঙ্গ বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। 

রুই, কাতল, এমন কি ছোট ছোট মাছ কাটিবার সময়ও, তোমরা লক্ষ্য 
করিলে নিশ্চয়ই ছুইটি কুঠরী-বিশিষ্ট, একটি ফটুক। দেখিতে পাইবে । এই 
ফটুকা হয়ত তোমরা অনেকে অনেকবার ফুটাইয়াছ। মাছ জলের উপরে 
এবং নীচে গতি নিরূপণের জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে | উহার ব্যবহার- 
কৌশলও আবার বড় অভিনব। জলের উপরের দিকে চলাফেরা করিতে 
হইলে, মাছ তাহাদের আবশ্যকমত উহা গ্যাসপূর্ণ করিয়া ফুলাইয়া থাকে । 
তাহাতে তাহাদের জলের উপর ভাসিয়া উঠিবার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। 
আবার যখন গভীর জলে যাইতে হয় তখন তাহারা এই গ্যাস ছাডিয়া দেয় 
এবং অনায়াসে গভীর জলে ডুবিয়। যায়। দেখ মাছের ফটক তোমাদের 
খেলার জিনিষ হইলেও, মাছের পক্ষে তাহ! কত প্রয়োজনীয় । 

অন্তান্ত প্রাণীর ন্তায় মাছও বহু রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। যত 
বেশী মাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে, ততই মাছ সম্বান্ধে নূতন নৃতন 
বিষয় জানিতে পারিবে । কতকগুলি মাছ আছে তাহারা ওজনে ভারী বলিয়া, 
জলের মধ্যে পাঁকের নীচে বাস করে। মাটীর উপর রাস্তা! চিনিয়া চলার জন্য 
তাহাদের শুঁড় থাকে । ইহাদের সাহায্যে তাহারা, গন্তব্য স্থানের রাস্তা 
অনুভব করিয়া চলিতে পারে। আইড়, গুজা, পাঙ্গাশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর 
মাছ। কোন মাছেরই চোখে, আমাদের চোখের মত পাতা নাই । সেজন্য 
তাহারা পলক ফেলিতে পারে না। জলে কিংবা ডাঙ্গায় তাহাদের চোখ 
সর্বদাই খোল। দেখিতে পাইবে । 

ভিন্ন ভিন্ন মাছ তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকম জলা শয়ে বাস 
করিতে দেখা যায়। মাছ পরীক্ষাকালে তোমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবে। 
অধিকাংশ সামুদ্রিক মাছই, নদী-নালার অপেক্ষাকৃত পাতলা জলে বাঁচিতে 
পারে না। আবার নদী-নালার পাতল। জলে যে সকল মাছ বাস করে, 
তাহারা সমুদ্রের ভারী লোন! জলের চাপ সা করিতে পারেনা । এজন্চ 


১৬০ জীবজগণ্ 


সামুত্রিক মাছও নদী-নালার মাছের মধ, কিঞ্চিৎ পার্থক্যও দেখিতে পাওয়: 
যাঁয়। এমন কি সমুদ্রের উপরিভাগে, অপেক্ষাকৃত গরমজলে যে সকল মাছ 
বাস করে, তাহারা যদি সমুদ্রের তলদেশে ঠাণ্ডা জলে গমন করে, তবেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার গভীর ঠাণ্ডা জলের মাছ, কখনও সমুঞ্জের 
উপরিভাগে বিচরণ করে না । 

মাছগুলি যখন জলে বাস করে তখন তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়। 
যেন তাহারা অনবরতই জলপান করিতেছে । বাস্তবিক কিন্তু তাহারা জলপান 
করে না। তাহারা এইরূপে জল টানিয়া, তাহাদের শ্বাস ফেলিবার অঙ্গ- 
স্বরূপ ফুল্কোগুলিকে আদ্র রাখে। জল হইতে অযজান-বাম্প (001৫) 
সংগ্রহ করিয়া কানকোর নীচ দরিয়া সেই জল পুনরায় বাহির করিয়া দিয়া 
থাকে। মাছের রক্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবং তাহাদের হৃদয়ে মাত্র ছুইটি 
কুঠরী। ইহারা নাকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে না, শুধু ঘ্রাণের 
জন্যই ইহাদের ব্যবহার করে। ইহার! ডিন্ব প্রসব করিবার সময় একস্থান 
হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকে । কতকগুলি মাছ জলজ উদ্ছিদ্‌ খাইয়া 
জীবনধারণ করিলেও অধিকাংশ মাছ গুগ্লি ও নানাপ্রকার পোক। খাইয়। 
থাকে। এমন কি তাহারা একে অন্যকে খাইতেও কুন্ঠিত হয় ন।। 

যে সকল মাছ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত 
কম নহে। তাহাদের মধ্যে কৈ, মাগুর, শিঙ্গী, লেটা, শোল, বোয়াল, গজার, 
খলিশা? পুঁটি, বাটা, ভেট্‌কি, রুই, কাতল, চিতল্‌, মগেল, আইড়, গুজা, পাঙ্গাশ 
প্রভৃতি মাছ তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহাদের আকার ও গঠন পরস্পর 
তুলনা করিয়া! দেখিও এবং সম্ভব হইলে জলের মধ্যে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য 
করিবারও চেষ্টা করিও। পর পর কয়েকটি মাছের সাধারণ বিবরণ দেওয়া 
হইল, প্রথমতঃ ইহাঁদ্িগকেই পরীক্ষা করিবে। ইহারা সকলেই সৌম্য-দর্শন 
এই উপশ্রেণীর অন্তুর্গত। 


জীবজগৎ ১১১ 


সৌম্য দর্শন মৎস্য (7515991707512০) 

এই শ্রেণীর মাছ সধুদ্র, নদী নালা, খালবিল প্রভৃতি সকল রকম 
জলাশয়েই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে 
যে ইহাদের সকলেরই মুখ, দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত। চক্ষু ছুইটি দেহের 
অনুপাতে বেশ নড়। ফুলকোগুলি, কানকোর দ্বারা আবৃত ও সুরক্ষিত। 
উহাদের দেহের ছুইধারে কাঁন্কো হইতে ছুইটি রেখা সমভাবে লেজ 
পর্য্স্ত অঙ্কিত থাকে। লেজ সাধারণতঃ মাঝখানে সমান ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! যাঁয়। এই শ্রেণীর যে কয়েকটি মাছের বিষয় এখানে বলা হইল 

তাহাদিগকে তোমর]। পরীক্ষা করিয়া দেখিও। 
কৈমাছ আমাদের দেশের প্রায় সকল যায়গ।তেই জ্যান্ত অবস্থায় সংগ্রহ 
করিতে পারা যায় । এই মাছের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেগুলি বিশেষ- 

ভাঁবে লক্ষ্য করিয়া দেখিও । 

কৈমাছের পাখনাগুলির মধ্যে, পিঠের অর্থাৎ শিরধাড়ার উপরকার ও 
পেটের নীচের পাখনা ছুইটি বেশ বড়, এবং কতকগুলি সারিবদ্ধ কাটা, 
পাতল। চন্মের দ্বারা 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়া 
প্রস্তত হইয়াছে। 
খলিশা মাছেও 
টিটি এরূপ পাখনা আছে 
ট বটে, কিন্তু তাহাদের 
কাটা কৈমাছের মত তেমন ঘট নহে। এই মাছের কান্কোর নীচের দিকের 
কিনারা ঈ্াতকাট! থাকাতে, ইহারা এই কান্কোর সাহায্যে মাটির উপর দিয়াও 
চলিয়। যাইতে পারে। ইহারা খাল, বিল, পুকুরেই বেশী পরিমাণে জন্মিয়া 
থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই ইহারা দলে দলে মৃতপ্রায় 
খাল, বিল, পুকুর হইতে ডাঙ্গার দিকে ধাবিত হয়। তোমরা হয়ত অনেকে 
দেখিয়াছ, ইহার লেজ চুন্ুপুটী কিংবা রুই কাতলের মত ছুই ভ'গে বিভক্ত 
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নহে। ইহার শঙ্কগুলি শ্রেণীবদ্ধরপে সঙ্জিত এবং তাহাদের উপরিভাগ 
পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত থাকে। ইহাদের মুখ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফুলকোর 
নিকট বায়ু সঞ্চয় করিয়া! রাখার এক প্রকার পুথক যন্ত্র আছে। ইহার 
সাহায্যে তাহারা ডাঙ্গার উপরেও শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে। 
ইহারা সাড়ে আট ইঞ্চি পধ্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে । জ্যৈষ্ঠ আষ্ 


মাসই ঈহাদের ডিম পাড়িবার সময়। 
মাগুরমাছ বঙ্গদেশের প্রায় সকল যায়গাতেই পাওয়। যায়। ইহাও 
কৈমাছের মত জল ছাড়! ডাঙ্গায় অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, সুতরাং 
জীবন্ত সংগ্রহ করার তেমন কোন অন্ুবিধা নাই। এই মাছ পুষ্টিকব 
খাছ্য বলিয়। রোগীর পথ্যরূপে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় । 
মাগুর একটি শক্ষহীন মাছ। ?কমাছের মত ইহার উপর ও নীচের 
দিকের পাখ্ন৷ ছুইটি বেশ বড়। তাহারা কৈমাছের মত তেমন দৃঢ় নহে, 





মাগুরমাছ 


বরং অপেক্ষাকৃত কোমল। পাখনাগুলির কিনার। সাধারণতঃ লাল বর্ণের 
থাকে। লেজের অগ্রভাগস্থিত পাখনাটি কৈমাছেরই মত কতকটা 
গোলাকার ; চামড়ার রং কটা এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত পিচ্ছল বোধ 
হয়। এই মাছ প্রায় একহাত লম্ব! হইতে দেখা যায়। মাথা চেপ্টা 
এবং পাতলা চন্মে আবৃত থাকে। চক্ষু গোলাকার। নাকের ছিদ্র 
পরস্পর দূরে অবস্থিত এবং তাহাদের নিকট লম্ব। লম্বা! শুঁড় আছে। মুখ 
অপেক্ষারত বিস্তৃত। কৈমাছের মত ইহাদেরও বায়ু সঞ্চয় করিবার পুথক 
যন্ত্র আছে-এবং ইনার সাহায্যে তাহার! ডাঙ্গায় চলাফেরা করিতে পারে। 
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শি্গীমাছও বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও 
জীবন্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কান্কৌর নিকট যে ছুটি 
পাখনা থাকে, তাহাতে সচল ও সবল দুইটি কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই কীট! দুইটির আঘাত ভয়ানক যষ্ত্রণাদায়ক বলিয়া, অনেকেই ইহাকে 
জ্যান্ত অবস্থায় ধবিতে সাহস কবে না। ইহাব মাংস খুব পুষ্টিকর। এঁধো 
পুকুবে পাঁকেব মধ্যে ইহ্াদিগকে প্রচুর পরিমাণে জন্সিতে দেখা যায়। 
ঈহাঁবা প্রায় এক ফুট লম্বা হয়। ইহাদের পেটের নিষ্বস্থ পাখনা, কৈ 
এবং মাগুবেব মত বড়, কিন্তু শিবর্টাডার উপবকাঁর পাখনাটি নিতান্ত ছোট। 
ইঈহাব! মাগুরমাছের মতই শক্কহীন এবং পিচ্ভিল। বং মাগুরের চাইতে 





কিঞ্চিৎ কাল। বাচ্চাগুলি অপেক্ষাকৃত লাল বর্ণের থাকে । মাথা চাঁপা, 
এবং পাতিল। চন্মদ্বারা আবৃত থাকে । কিন্তু মাগুরমাছের মত তত বিস্তৃত 
নহে । মাগুরমাছের মত ইহাদেরও শুঁড আছে। ইহাদের ডিমের রং 
অপেক্ষাকৃত সবুজ। ইহারাও ভাঙ্গায় চলাফেরা করিতে পারে। এজন 
ইহাদের শিরষঈদীড়ার ছুইধারে বায়ু সঞ্চয়েব ছুইটি সুদীর্ঘ থলে আছে। 
একটি মাছের ঘাড় কাটিয়া পরীক্ষা করিলেই তোমরা ইহ! দেখিতে পাইবে । 
কাঁতলমাছ আকারে মস্ত বড় হইতে দেখা যায়। ইহার পরিষ্কার 
বা লোনা যে কোন প্রকার জলে বাস করিতে পারে। মাথা খুব 
বিস্তুত; উপর দিকে ঠোট না থাকিলেও নীচের ঠোঁট বেশ বড়। ইহাদের 
শুড় থাকে না, চক্ষু বড় এবং গোলাকার । চম্ন শক্যুক্ত । শক্ষের আকার 
মাঝাঁবি রকমেব, খুব বড়ও নয় নেহাঁৎ ছেোটিও নয় গায়ের রং পিঠের দিকে 
পসর এবং পেটের দিকে সাদা । পাখনাগুলির রং সাদায় কালয় মিশান 
১৫ 
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থাকে, কোন কোন মাছে একদম কালই দেখা যায়। এই মাছের ছোট 
ছোট বাচ্চা পুকুবে ছাড়িয়৷ দিলে, অল্প সময়েব মধ্যেই বেশ বড় হইয়া পড়ে। 
এই মাছ খুব সবল হয়। জাল দিয়া আটকাষটবাব সময ইহাবা এরূপ সজোরে 


১. 
রর ঠ ১ 
চি 





কাতলমাছ 
লাফ দেয় যে, অনেক সময় ইহাদিগকে জালে বদ্ধ কবিয়া বাখা কঠিন 
ব্যাপার হইয়। দাড়ায়। 


ভেট্কীমাছও একটি বৃহৎ শ্রেণী মাছ। লোন এবং পরিক্ষার উভয় 





ভেটুকীমাছ 
প্রকার জলেই ইহারা বাস করিয়া থাকে। বড় বড় নদীর ধারে যে 
মাছগুলি ধরা পড়ে, তাহা খাইতে সুস্বাা। ইহারা ওজনে এক একটি 
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ছুইমণ, আড়াই মণ পর্যন্ত ভারী হইতে শুনা যায়। ইহাদের দেহ বিস্তৃত 
এবং চেপ্টা। শক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। মুখ খুব বিস্তৃত, জিব মস্থণ। 
পিঠের দিকের পাখনা খুবই সবল। ইহার তৃতীয় কাটাটি সব চাঁইতে 
লম্বা এবং মোটা । কান্কোর কাছের 
পাখনা ছুইটি অন্য দুইটির চাইতে কিঞ্চিৎ 
ছোট এবং গোলাকার। পিঠের রং সবুজ 
মিশ্রিত ধুসর, পেট এবং অন্তান্ত অংশের 
রং রূপালি সাদ! । 


সাগরাশ্ব (111010009]0105, 56৪8-1)0156) 


ইহার! সমুদ্রের লোন। জলে জন্মিয়। 
থাকে। ইহাদের মুখ দেখিতে কতকটা 
অশ্বের মত, তাই ইহার এই নাম । বাস্তবিক 
পক্ষে ইহা এই শ্রেণীর সমুদ্রজাত একটি 
ছোঁট মাছ ছাড়া আর কিছুই নহে । ইহার 
লেজ, এই শ্রেণীর পূর্বোক্ত মাছগুলি হইতে 
শুধু দেখিতেই যে ভিন্ন রকমের তাহা নহে, 
এই মাছ তাহার লেজের সাহায্যে কোন সাগরাশ্ব 
কিছু জড়াইয়। ধরিতে পারে । এই শ্রেণীর অন্যান্ত মাছ তাহাদের লেজ 
এরূপভাবে কখনও ব্যবহার করিতে পারে না। জলের তলায় এ দেখ, 
একটি সাগরাশ্ব কেমনভাবে লেজের সাহায্যে একটি আশ্রয় জড়াইয়া 
বসিয়া আছে। 


ভীষণ দর্শন মাছ (1:18510010181101) ] 97১6) 


এই শ্রেণীর মাছ শুধু সমুদ্র জলেই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। 
হাঙ্গর জাতীয় মাছ আকারে খুব লম্বা হয়। ইহাঁদের পিঠের উপরকার 





১১৬ জীবজগৎ 


পাখনা সাধারণতঃ বড় হইয়া থাকে। ইহাদের লেজের আকার বিসদৃশ 
অর্থাৎ রুই কিংবা কাতল মাছের লেজের মত্ত নীচে এবং উপরে সম 
আকারের হয় ন।। মুখ দেহের নীচের দিকে থাকে । ফুল্.কাগুলি কান্‌কে! 





উপরে হাতুড়িমুখ হাঙ্গর, নীচে বড় সাধারণ হাঙ্গর 


দ্বারা, সৌম্যদর্শন মাছের মত আবৃত থাকে না। বাহিরের দিকে 
ফুল্কোগুলির ফাক, পৃথকভাবে উন্মুক্ত থাকে। 

হাঙ্গর বড় ভয়ানক জীব। সমুদ্রের জলে, উপরে নীচে, সকল 
যায়গাতেই ইহার! বিচরণ করে। এমন কি কখনও কখনও সমুদ্রের নিকটব্ত্তী 
নদীর জলেও দেখা দিয়া থাকে। ইহাদের মুখে ছুই পাটা ভীষণ রকমের 
দাত আছে। ইহার সাহায্যে তাহারা একজন মানুষকে অনায়াসে ছুই 
টুক্রা করিয়া ফেলিতে পারে। জাহাজ ডুবিয়া গেলে সমুদ্রজলে নাবিকগণ 


জীবজগ ১১৭ 


হাঙ্গরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকে । গবম দেশেব সমুদ্র জলেই 
হাঁঙ্গরেব উৎপাত নেশী। ইহাদের দাতেব পাটী তিমি মাছেব দীতেব পাঁটীব 
মত ভয়ানক শক্ত। বন্ূদিন পবেও নষ্ট হয় না। মৃত হাঙ্গবেব বু পুবাতন 
দস্তপাঁটা সমুদ্রেব তল। অনুসন্ধানকালে পাওয়া যায়। 

হাঙ্গর আবাব নানা আকাঁবেব হইয়। থাকে। ডগ. ফিশ্‌ (1০271) 
নামক এক প্রকাব মাচ, তাহাঁও এই ভাঙ্গব জাতীয় প্রাণী। আকীবে ছোট 
হইলেও ইহাবা হাঙ্গবেব মতই হিংস্র । হাতুড়িব মত সুখবিশিষ্ট একপ্রবাঁব 
হাঙ্গর আছে তাহাদেব দেহেব অগ্রভাগেব গঠন হাতুড়িব মত। ইহার দুই 
দিকের মাথায় ছুইটি চক্ষু থাকে । ইহাবা প্রায় ষাট ফিট্‌ পর্যাস্ত লম্বা হইয়া 





কবাত মাছ 


থাকে। ত্রিবাস্কোর উপকূলে ইহাদিগকে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
তেমন হিং নহে । করাত মাছ এই শ্রেণীর আর একটি উদাহরণ। করাত 
মাছেব দাত তাহার মুখের ভিতব না 
থাকিয়া আুদীর্ঘ এবং অপেক্ষাকৃত 
প্রশস্ত নাকের ছুই ধারে, সারিবদ্ধ- 
রূপে সজ্জিত থাকে । এই জাতীয় 
কোন কোন মাছ যেমন স্কেইট 
(49০) প্রভৃতি, ইহাদের বৈছ্যতিক আলোক উৎপাদনের ক্ষমতা 
আছে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে শরীবে বিছ্যতের আঘাত পরিষ্ষার- 
রূপে উপলব্ধি হয়। জীবজগতে এরূপ আশ্চধ্যজনক জীবের অন্ত নাই। 
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ইহাদের জ্ঞাতি ভাই তীব্রঘাতী (3118) নামক মাছের লেজে 
করাতের মত দীতবিশিষ্ট দুইটি কাট। আছে। ভ্তাহা দ্বারা ইহারা প্রাণীদেহে 
ভয়ানক বিষাক্ত ক্ষত উৎপাদন কবিতে পারে। ইহাদের আকার চেপ্টা 
এবং বিস্তুত। ইহারা হাঙ্গবের মত আকারে লম্বা হয় না। এই জাতীয় 
কোন কোন মাছের লেজ আবার বেশ লম্বা হইয়! থাকে। | 

হাঙ্গর সাধারণত; ডিম পাড়িয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন হাঙ্গ। 
আবার বাচ্চাও প্রসব কবে। 


তৃতীয় অধ্যায় 


শুভ্ভচল্স ও্ানী 
( /১100100108 ) 


তোমাদের পরিচিত ছোট বড় সকল রকমের ব্যাঙ এই উভচর প্রাণীর 
উদ্রাহরণ। এছাড়। আরও কতকগুলি প্রাণী আছে যাহারা এই শ্রেণীরই 
অন্তর্গত কিন্তু তাহারা মোটেই তোমাদের পরিচিত নয়। যেমন তৃণ-গোধ। 
(০, একপ্রকার গিরগিটি (১৭191611015), আপগুডা (41208) 
প্রভৃতি । ইহাদিগকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা 
(১) লাঙ্গুলহীন (4511017), উদাহরণ নানারকমের ব্যাড; (২) সলাম্গুল 
(77:0001%), উদাহরণ তৃণগোধ। (০1) প্রভৃতি ; (৩) সর্পাকৃতি অর্থাৎ 
হস্তপদাদি অঙ্গহীন (4১009) 

উভচর এই নাম হইতেই, এই শ্রেণীর প্রাণী যে জলে স্থলে সমানভাবে 
বিচরণ করে তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। প্রথম অবস্থায় 
ইহারা সকলেই জলে বাস করে । এমন কি ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাণী 
পূর্ণবয়স্ক হইলে পরও, জল হইতে ডাঙ্গার দিকে বেশী দূরে যায় না। কচি 
সময় জলের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের মাছের মত 
ফুলকে! থাকে । তারপর যখন বড় হয় তখন তাহাদের ফুস্ফুস্‌ গঠিত হয়। 
এই সময় তাহার! ডাঙ্গায় চড়িয়া বেড়াইতে পারে। নীচশ্রেণীর যে সকল 
প্রাণীর কথা এপধ্যস্ত বল! হইয়াছে তাহাদের কাহ1রই কঠসম্বর নাই। ইতর 
শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যে, কণ্ঠস্বর এই উভচর প্রাণীরই প্রথম শুনিতে পাওয়া 
যায়। তাহাদের দেহ কোমল চর্ম ছাড়া সাধারণতঃ আর কোন আবরণে 
আবৃত থাকে না। চামের উপর আঠাল তরল পদার্থে ঢাকা থাকিতে দেখ' 
যায়। ইস্থাদের রক্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা । সকল রকম উভচরেই জলে কিংবা 


১২০ জীবজগৎ 


জলের ধারে ডিন্ব প্রসব কবিয়৷ থাকে। ডিমেব ভিতব হইতে যে ছান। 
বাহির হয় তাহার সঙ্গে পিতামাতার কোন সাদৃশ্য থাকে না। পরে ক্রমশঃ 
পবিবন্তিত হইয়া পিতা মাতা আকার প্রাপ্ত হয়। ব্যাঙের জীবনী আলোচন৷ 
করিবাঁব সময়ে তোঁমবা তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিবে । ব্যাড, সহজলভ্য 
এবং তাহাব জীবনী ও বড় রহস্তপৃর্ণ সেজন্য তাহাই প্রথম বলা হইল । 


লাঙ্গলহীন 
( /৯0018 ) 
ব্যাঙ 


আমাদেব দেশে নানা রঙের ও নানা আকারের ব্যাড দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহাদের মধ্যে কোল! ব্যাঙ. ও কট্‌কটে ব্যাঙ, তোঁমবা প্রায় সকলেই 
দেখিয়াছ । কোলা ব্যাড সাধাবণতঃ নদী, নাল, পুকুর ও অন্টান্ত জলা 
যাঁষগাঁৰ ধারে গর্ভের মধ্যে বাস কবে । তাহারা জলেই থাকিতে ভালবাসে। 





পি টি 1 রি | 


লিনা 


কোলা ব্যাড ও কট্‌কটে ব্যাড 
বাব নুতন জলে ইহারা যে কেমন মনেব আনন্দে গান করিতে থাকে তাহা 
তোমবা সকলেই শুনিয়াছ। যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার কোন অনস্ুুবিধা 
ন। হয় তাহার জন্য, জলে থাকা কালে, তাহার! তাহাদের মুখ জলের উপর 


জীবজগৎ ১২১ 


একটু ভাসাইয়া রাখে । কট্‌্কটে ব্যা আমাদের ঘরের কোণে কিংবা এইরূপ 
কোন অন্ধকার যায়গায় ও "গর্তে লুকাইয়। থাকে । জলে তাহার! খুব 
কম সময়েই বাস করিতে দেখ। যায়। 

কটুকটে ব্যাঙ ও কোলা ব্যাঙ. যদিও দেখিতে প্রায় একই রকম তথাপি 
ইহাদের মধ্যে বেশ তফাৎ আছে । কোলা ব্যাঙ বেশ সভ্যভব্য । ইহাদের 
শরীরের ত্বক মস্থণ ও চক্চকে । আকারেও বেশ বড় হইয়া থাকে । কট্‌্কটে 
ব্যাড বড় কদাকার। ইহাদের শরীরের ছোট বড় গোটা গোট। মাসকলায়ের 
মত গণ্ডমাল! থাকাতে বড়ই বিশ্রী দেখায়। এই গণ্ডমালার ভিতরে বিষাক্ত 
বস সঞ্চিত থাকে । এই ছুই রকম ব্যাঙেরই যে চারিটি পা আছে, তাহা 
বোধ হয় তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। ইহা তোমরা সকলেই 
দেখিয়াছ। কিন্ত একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে কোলা ব্যাঙের 
পিছন দিকের পা যেমন লম্বা তাহার অনুপাতে কটুকটে ব্যাঙের পিছন 
দিকের পা অনেকট। খাট । “কালা ব্যাঙের সম্মুখের পা ছুইটিতে চারিটি 
অন্বলী থাকিলেও পিছন দিকের পায়ের অন্গুলী কিন্তু পাঁচটি, এবং হাসের 
পায়ের পাতার মত পরস্পর সংযুক্ত । জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইবার 
সময় তাহারা তাহাদের এরূপ পায়ের দ্বারা নৌকার দ্লাড়ের মত জল 
টানিতে থাকে । এইরূপে সাতার কাঁটিবার সময় সম্মুখে যাহা পড়ে 
সামনের পা ছুইটিতে তাহ সরাইয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া নেয়। 
কোল! ব্যাঙের মুখে বেশ সচল দাত আছে। তাহাদের জিব, চটচটে এবং 
উল্টাভাবে মুখের সম্মুখের দিকে সংলগ্ন । ইহার সাহায্যেই তাহারা 
পোকা-মাকড় প্রভৃতি শিকার ধরিয়া খায়। কোলা ব্যাঙের চোখের নীচের 
দিকের পাতা স্বচ্ছ, সুতরাং চোখ বন্ধ থাকিলেও তাহারা দেখিতে পায়। 
তাহাদের বুকের রং সম্পূর্ণ ফিকে সবুজ। পিঠের দিকে শিরটাড়ার উপর 
যে উজ্ভ্রল সোণালী একটি রেখা আছে তাহ। প্রথমেই তোমাদের চোখে 
পড়িবে । কোলা ব্যাঙের শরীর পিচ্ছিল পদার্থে সম্পূর্ণ আবৃত বলিয়া 
সাপ কিংবা মাছ সহসা ইহাদিগকে ধরিতে পারে না। কট্‌্কটে ব্যাডের 

১৬ 
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শরীরে এরূপ পিচ্ছিল পদার্থ না থাকাতে, একবার ধর পড়িলে আর 
তাহাদের পলাইবার উপায় নাই । সেজন্ত সাপ, মাছ প্রভৃতিতে কটুকটে 
ব্যাঙই বেশীর ভাগ খাইয়া থাকে। 

মাদী কোল! ব্যাড, জল। যায়গার ধারে জলের মধ্যেই ডিম পা ড়। 
এই ডিমগুলির সকল দিক শাঠাল পিচ্ছল পদার্থে আবৃত থাকাতে একত্র 
জমা হইয়। থাকে, দূৰ হইতে দেখিলে অনেকটা ভাতের ফেন কিংবা জন্দোর 
ফেনার মত দেখায় । ডিমের মধ্যবন্তী পদার্থ, তিনটি আঠাল পিচ্ছ 
আবরণে একটির পৰ আর একটি, এইরূপ ভাবে আবৃত থাকে । ব্যাঙের 
ডিম হইতে যে ছানা বাহিব হয় তাহাকে ব্যাাচি কহে । কোলা ব্যাঙের 
সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোন সাদশ্য নাই, বরং মাছের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য 
আছে। ব্যাঙাচিগুলি কিরূপ ভাবে, ক্রমশঃ ব্যাঙেব আকারে পরিবস্তিত 
হয়, তাহা যদি দেখিতে চাঁও, তবে জলাশয়ের ধাবে ঘাসের মধ্যে যেখানে 
ব্যাঙাচিগুলি জমা হইয়া খেল। করিতে থাকে, সেখানে বিশেষ মনোযোগেব 


তা 
জে 1 


ডিম ব্যাডাচি হইতে ব্যাঙের উৎপত্তি 





সহিত কিছুদিন লক্ষ্য করিও। ছবিতে যেমন ব্যাীচির বিভিন্ন আকার 
দেওয়া হইয়াছে, ক্রমশঃ এইরূপ সকল আকারের ব্যাঙডাচিই দেখিতে 
পাইবে। প্রথমতঃ বাঙাচির কেবল মাথ! ও লেজ থাকে । তারপর তাহার 
ছুইধারে সৃতার মত ফুল্‌্কো দেখা দেয়। ইতিমধ্যে লেজের ঠিক 
উপরেই পিছন দিকের পা ছইটিও ক্রমশঃ বাহির হয়। তারপর ফুল্‌কো 
হুইটি ঠিক নীচে ষন্মুখের পা ছুইটি গজায় উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ফুল্‌কো। ছুইটিও ক্রমশঃ ছোট হইয়া একেবারে লোপ হইয়া যায়। প্রথমতঃ 
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শাক, মুখ, চোখ, দত কিংবা! পাকস্থলী প্রভৃতি ইহাদের কিছুই থাকে 
না। তারপর এদিকে যেমন বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ গঠিত হইতে 
থাকে, তেমনি ভিতরের দিকে দাত, মুখ, পাকস্থলী প্রভৃতিরও স্থষ্টি হয়। 
ব্যাঙাচি ষে ঘাসের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা হইতেই তাহারা তাহাদের 
খাগ্য সংগ্রহ করে। ইহারা ঘাস খায় বলিয়। পাকস্থলীও বেশ বড় হয়। একটি 
ব্যাডাচি হাতের উপর পালটিয়া ধরিলেই ইহার পাকস্থলী তোমাঁদের 
চক্ষে পরিবে। ইহা দেখিতে স্প্রিং এর মত পাকান। ব্যাঙাচি তাহাদের 
খাগ্যের কতক অংশ তাহাদেব লেজ হইতেও শোষণ করিয়া থাকে । এই 
জন্যই ব্যাঙাচির লেজটি ক্রমশঃ ছোট হইয়া যায়। তারপর লেজের 
এই বাকী অংশটুকু পড়িয়া গেলে, পূর্ণাঙ্গ কোল। ব্যাডের উৎপত্তি হয়। 
তখন ডাঙ্গায় ও জলে তাহারা অবাধে বিচরণ করিতে থাকে । ব্যাঙাচিব 
অবস্থান ও আকারের এরূপ ক্রম পরিবর্তনেব বিষয় চিন্তা করিয়া, পণ্ডিতের! 
বলিয়। থাকেন যে মাছ হইতেই কাল ক্রমে ব্যাঙ্গেব উৎপত্তি হইয়াছে । 


সলাঙ্গল 
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তৃণ-গোধ। (6৮৮1) 
ভারতবষে, বিশেষতঃ; সমতল ভূমিতে এই শ্রেণীর প্রাণী বড় দেখিতে 


| তর (লু শ্স্্প -্ঞ্ঞ 
স্স্ম্ব 





পুং তৃণ-গোধা 
পাওয়া যায় না। হিমালয় প্রান্তে দারজিলিংএ একপ্রকার সলাঙ্গুল তৃণ 
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গোধা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে ভারতের শ্ায় গরম 
দেশ তাহাদের প্রকৃত আবাস স্থল নয়। শীত প্রধান যায়গাই তাহাদের 
বাসের প্রকুষ্ট স্থান। বয়স্ক তৃণ-গোধার ব্যাঙের মত চারিটি পা থাকে। 

ব্যাঙের মত তৃণ-গোধার জন্ম বৃত্তান্তও বড় আমোদজনক। 
ইহারাও ব্যাঙের মত ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম হইতে ব্যাঙাচিব খুঁত 
বাচ্চা হইয়া থাকে । তাহাদের রং ব্যাঙাচির চাইতে কিঞ্চিৎ ফ্যাকা; 
ব্যাঙেব সঙ্গে যে সকল বিষয়ে ইহাদের তফাৎ রহিয়াচছ 
তাহাই এখন বলা হইতেছে। ইহাদের ডিমের রং হল্দে 
এবং তাহা চারিদিক পিচ্ছল পদার্থে আবৃত থাকে । ব্যাঙের 
মত ইহাদের ডিম এক স্থানে জড় হইয়া থাকে না। 
জলজ উদ্ভিদের পাতাৰ উপর স্থানে স্থানে, ইহারা এক 
একটি ডিম পারিয়া রাখে । ডিম হইতে ব্যাঙাচির মত যে 
বাচ্চা হয় তাহ] ব্যাঙাচির চাইতে আকারে লন্বা হইয়! 
ইণগোধার ছান। থাকে। ইহাদের ফুল্‌কো ব্যাঙাচিব চাইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়া থাকে, এমন কি হাত পা গজাইবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়। 
সন্মুখের পা পিছনের পায়ের পূর্বেই গজাইয়া উঠে। ইহারা বড় হইলেও 
আর লেজটি খসিয়া পরে না। বড় তৃণ গোধার লেজ তাহার জলে চল। 
ফেরার সাহায্যকারী একটি অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
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হস্তপদাদি অঙ্গহীন উভচৰ (4১7০৪) 


ইহাদের সম্্য! খুবঈ কম। ইস্থিওপসিস (10111), 0001) নামক 
এই শ্রেণী প্রাণী দক্ষিণ ভাবত ও সিংহল দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যাঁষ। 
ইহাদেব আকাব স।পেব মত লন্ব। এবং চামেব উপব ছোট ছোট দান! 





এ পাচ 


থ[ক। চোখ চামব দ্বাবা আবৃত থাকে বলি ইভাব। দেখিতে পাষ না। 
সাধাবণতঃ মাটিব নীচ পাকে মধো বাস কবে বলিযাই ইহাদের চোখের 
তেমন আবশ্যকও নাই । ইহারা বড বড ডিম পাবে এবং মাদী ইসথিওপ সিস্‌ 
ডিমগুলিকে জডাইয। বসিযা থাকে। 


চতুর্থ অধায় । 
সন্বীস্হঞ্প 


যে সকল প্রানী বুকে ভর দিয়। চলাফেরা করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই' 
আমরা সরীস্প শ্রেণীর প্রাণী বলিয়। থাকি । টিকৃটিকি, গিরগিটি, অর্ধিন, 
সাপ, গোসাপ, তক্ষক, কুন্তীর, কচ্ছপ, কাছিন প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীরই 
অন্তভূক্ত। সরীন্গপের নামেই অনেকের দ্বণার উদ্দ্েক হয়। বাস্তবিক কিন্ত 
তাহারা তত ঘ্বণার পাত্র নয়। একেত বৈজ্ধানিকদিগের মতে তাহারা মানুষের 
চাইতে পৃথিবীর প্রাচীনতর অধিবাসী, তাছাড়া কচ্ছপ, কাছিম প্রভৃতি 
কোন কোন জাতীর প্রিয় খা, সুতরাং তাহাদিগকে কখনই এরূপ 
গ্ণাকর। উচিত নহে । প্রাচীনকালে বহু অতিকায় সরীম্পপ ছিল, তাঙ্াদের 
কঙ্কাল এখনও বিভিন্ন যাঁছুঘরে সযত্বে রক্ষিত আছে। বর্তমানে সেই শ্রেণীর 
অতিকায় জীবন্ত সরীশ্ুপ আর দেখিতে পাওয়া! যায় না। প্রাণীতত্বজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীতে মাছের পরেই ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। 

সরীল্পের দেহ শহ্ষেরদ্বার। অথবা অন্থকোন কঠিনতর আবরণে আবৃত 
থাকে । ইহাদের রক্ত গরম না হইয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবং হৃদয় তিনটি 
কুঠরী বিশিষ্ট। ইহারা ফুস্ফুসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। 
ইহাদের কখনও ফুল্‌্কো থাকে না। সাধারণতঃ পাখীর মত, ডিম হইতেই 
ইহাদের বাচ্চা হয়। বাচ্চার আকার লক্ষ্য করিয়া দেখিও, প্রথম হইতেই 
ইহার মাতাপিতার মত থাকে । দুইটি আবরণের দ্বারা আবৃত জ্রণ এই 
শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সরীস্থপের মধ্যে 
সাপ ভয়ানক বিষাক্ত, সুতরাং সাপের পরীক্ষা কালে, সকলেরই খুব সাবধান 
হওয়ু। উচিত। তাঃনা হইলে বিপদ ঘটিতে পারে । আমাদের দেশে আর 


জীবজগৎ ১২৭ 


কোন সরীস্পই এবপ নিষাক্ত নহে। এমন কি তক্ষক, যাহাকে অনেকে 
বিষাক্ত বলিয়া ভয় করে, তাহারও কোন বিষ নাই । 

সকল রকমের সরীস্থপ জাতীয় প্রাণীদিগকে দেহ গঠনেব তার- 
তম্য অনুসারে আবাব পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হইয়াছে । যেমন 
(১) টিকৃটিকি জাতি, (২) কুস্তীব জাতি (৩) কচ্ছপ জাতি, (৪) সর্পজাতি, 
ও (৫) টিউটেব। জাতি। 


টিকৃটিকি জাতি (1.800171119 ) 


টিকৃটিকি জাতীয় প্রাণীদিগের দেহ শক্ষেরদ্ধাবা আবুত থাকে । তাহাদে 
হাত পা, অর্থাৎ চাবিটি প্রত্যঙ্গ বেশ সুগঠিত । এই প্রত্যেক প্রতাজেই 
পাঁচটি করিয়া নখ সংযুক্ত মন্্লী থাকে। তাহ্াবা তাহাদেব অক্ষীগোলক 
অনায়াসে নাড়াচাড়া কবিতে পাবে। তাহাদেব দাত চোয়ালের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সংযুক্ত । কোন কাবণে তাহাদেব লেজেব কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়। 
গেলে, তাহ পুনরায় গঠিত হয়। কোন কোন সময় লেজেব ছুইটি আগাও 
গঠিত হইতে দেখা যায়। তাহাব। প্রায় সকলেই ডাঙ্গায় বাস কবে এবং 
পোকা মাকড়ই তাহাদের প্রধান খাছ্য। 

সবীস্থপের মধ্যে টিকৃটিকি সকলেবই পবিচিত। তাহারা তোমাদেব 
সকলের বাঁড়ীতেই পাকা, কাচা, যে কোন বকম ঘবে বাস কবিয়। থাকে। 
এই টিকৃটিকি আবার অনেক রকমেব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের টিক্‌ 
টিক শব্ধ ঘরের যে কোন যায়গা হইতে শুনা গিয়৷ থাকে । ঘরেব দেওয়াল 
কিংবা ছাদের যে কোন স্থান দিয়! তাহার! দ্রুত গতিতে আবলীলাক্রমে গমনা- 
গমন কবিতে পারে । পায়ের পাতার নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গদির মত শক্ক আছে, 
তাহারই সাহায্যে তাহার। দেওয়াল কিংবা ঘরের ভিতরদিকের ছাদের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইয়! থাকে । ইহারা সাধারণতঃ রাত্রি বেলাই বাহির হয়, এবং যে 
সকল (পোক। আলোর চারিদিকে জম! হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। তাহাদের 


১২৮ জীবজগৎ 


লাঙ্গল যেমন অতি সহজেই দ্বিখণ্ড হইযা! যাষ, তেমনি আবাব শীঘ্রই নৃতন 
লাঙ্গল গজাইযা উঠে। গিবগিটিও এই শ্রেণীব 'সবীন্প। তাহাবা গাছের 
উপবে বাম কবে। বাস্তাব ধাবে, অনেক সময ঝোপেব ভিতবেও তাহা- 
দিগকে দেখিতে পাও! 
যায । জিব আটা-সংযু 
বলিযা অতি সহজেই) 
তাহাাবা পোঁকা ইত্যাদি 
বন্দী কবিযা খাইতে 
পাবে। তোমাদের পবি- 
চিত অঙ্সিনও এই শেণীব 
অন্তভূক্ত। 

টিকটিকি জাতীয 
সবী্পেৰ মধ্যে বুবপী 
নামক প্রাণীব দেহেব রং 
পরিবর্তনে ক্ষমত। বড 
স্থন্দব এবং আশ্চা- 
জনক । হযত তোমবা 
মনেকেই এই বনহ্ুবগীকে 
দেখিযাছ। তাহাব চামেব 
ভিতব নানা বংএব বড 
বড কণা আছে । এইগুলি 
স্াধুমণ্ডলীব সাহাযো 


তাহাবা। নাডাচাডা করিয। 
উপবে গিবগিটি নিচে টিকৃটিকি ইচ্ছামত রংএব পবিবত্তন 


কবে। এইবপে চারিদিকেব লতাপাতার রংএর সহিত বং মিশাইয়া যখন 
বসিঘা থাক, তখন সহসা তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার! 





জীবজগৎ ১২৯ 


বন্ত শোৌধণ করে বলিয়৷ অনেকের একট! ভূল ধারণ আছে। লাল, সবুজ, 
ইত্যাদ্রি রংএর পরিবর্তন জন্যই হয়ত এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক 
কিন্তু ইহারা মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। এই জাতীয় একটি মাত্র 
প্রাণীর দাতে বিষ আছে বলিয়া এ পধ্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে, এ ছাড়া 
আর সকলেই নির্ব্বিষ। 

তোমরা সকলেই জান যে টিকৃটিকি জাতীয় কোন প্রাণীই উড়িতে 
পরে না। বাস্তবিক কিন্ত এক জাতীয় টিকৃটিকি আছে, তাহারা তাহাদের 
চন্ম নিম্মিত পাখার সাহায্যে উড়িতে পাবে। ইন্াদিগকে খেচব টিকৃটিকি 
(15110112819) বলিয়া থাকে । 


২। কুভ্তীর জাতী (07০০০৭1019) 


এই জাতীয় প্রাণীরই দেহের আকার বড় হইলেও গঠন অনেকটা 
টিকৃটিকিরই অন্ুুরূপ। ইহাদের মোট! চাঁম উপরদিকে যেমন আইস সংযুক্ত 
নীচেও আবার তেমনি আইস থাকে । অবশ্ট নীচের দিকের অপইসগুলি 
অস্তি নিশ্মিত হওয়াতে বেশ কঠিন। চোয়ালের উপরে যে শ্রেণীবদ্ধ গর্ত 
থাকে তাহাতেই তাহাদের দ্াতগুলি সংলগ্ন থাকে । এই জাতীয় প্রাণীর লেজ 
একদিকে যেমন জলে সীতড়াইবার পক্ষে তাহাদিগকে সাহায্য করে, তেমনি 
আবার শক্রকে আক্রমণ করিবার পক্ষেও মস্তবড় অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। 
স্তন্তপায়ী প্রাণীর দেহের ভিতরে উদর ও বক্ষস্থলের মধ্যে একটি পাতল 
পর্দা থাকে । তাহাদের উদর ও বঙ্গস্থলের মধ্যেই প্রথম এই পর্দা দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের হৃদয় আবার চারি কুঠরী বিশিষ্ট । কানের মাত্র 
বাহ্যিক একটু চিহ্ন আছে। ইহারা সকলেই অগ্ুজ প্রাণী। জলের কাছে 
বালির ভিতর মাদী কুস্তীর ভিম পারিয়া থাকে । 

বর্তমানে সরীস্থপের মধ্যে কুস্তীর আকারে যেরূপ বড় এবং বলিষ্ঠ হয়, 
তাহাতে তাহাকে সরীস্থপের মধো রাজ। বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন।। তাহার! 

১৭ 


১৩০ জীবজগৎ 


ডিম হইতে বাহিব হইবার পর বেশ সবল ও পুষ্ট না হওয়া পধ্যন্ত মাছ 
ধরিয়া খায়। তাহারা বড় হইলে নানা প্রকার প্রাণী, এমন কি মানুষ 
ধরিয়াও খাইয়া থাকে । তাহাবা তাহাদের শিকার কামড়াইয়া ধরে এবং 





বুস্তীব 


জলের মধ্যে ডূবাইয়া মারিয়া ফেলে। আমাদের মত তাহারাও শ্বাসপ্রশ্বাস 
ফেলিয়। থাকে সুতরাং দীর্ঘকাল জলের নীচে থাকিলে, তাহারাও শ্বাস বন্ধ 
হইয়া মার। যাইতে পাবে। এই জন্যই তাহার! ঘন ঘন জলের উপর ভাসিয়। 
উঠে। মরা জীবজন্তব পচ! মাংস খাইতেই তাঁহারা ভালবাসে । নদীতে যে 
সকল মৃতদেহ ভাসিয়। যায় তাহা যদি কুভ্তীরে খাইয়া না ফেলিত, তবে 
মানুষের যে কত ভীষণ অনিষ্ট হইত তাহ! বলিয়া-শেষ করা যায় ন|। 
কুম্তীবের যদিও শ্রেণীবদ্ধ বহু দাত আছে, তবুও তাহার তাহাদের খাদ্য চর্ববণ 
করিয়া খাইতে পাবে না। দাতের দ্বাব। ছি'ড়িয়া গিলিয়! খাইয়া ফেলে। 
তাহার! জীবজন্ত কোন শিকাঁ ধরিলে প্রথমত; তাহাকে বধ করে, তাহার পর 
জলেৰ ধারে ডাঙ্গার উপর গর্ত করিয়া তাহাতে পুতিয়া রাখে । পরে যখন 
তাহা পচিতে আরন্ত হয়, তখন খাইতে আবস্ত করে। 


লম্বা ও সরু মুখবিশিষ্ট আর এক প্রকার কুস্তীর অশছে, তাহারা গঙ্গা, 


জীবজগৎ ১৩১ 


সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহারা খুব 
সাতরাইতে পারে । মাছই ইচছছাদের প্রধান খা্য। 


৩। কচ্ছপ জাতী 10017610715) 


সরীস্থপের মধ্যে কচ্ছপ বুল পরিমাণে মানুষের খাছ্ধরূপে ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে। তাহাদেব দেহের স্ুদুট আবরণের জন্য, তাহাকে অতি সহজেই 
অন্যান্য সরীন্থপ হইতে পৃথকভাবে চিনিতে পারা যাঁয়। তাহার! ইচ্ছামত, 
এই আবরণের ভিতর তাহাদের 
হাত, পা, মুখ ইত্যাদি অতি 
সহজেই গুটাইয়া রাখিতে পাবে। 

কচ্ছপ জল স্থল উভয় 
যায়গাতেই বাস করে। সমুম্রের 
ধারে খুব বড় বড় কচ্ছপ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। কঠিন ঠোঁটের 
সাহায্যে তাহারা ঘাস ইত্যাদি রর 
ছিড়িয়া খায়। জলে তাহাবা যত দ্রুত সীতাব কাটিতে পারে, ভাঙ্গায় 
কিন্তু তত তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁবে না। এজন্য কোন লোক তাড়াতাড়ি 
চলিতে না পারিলে, লোকে তাহাকে কচ্ছপ বলিয়া ঠা্ট। করে। তাহার! 
ডাঙ্গায় গর্ভ করিয়া ডিম পারিয়া থাকে । তাহাদের দেহের বৃদ্ধি খুব ধীরে 
ধীরে হয় এবং তাহাদিগকে দীর্ঘকাল কাচিতে দেখা যায়। 





৪। সর্প জাতী (0)01)1018) 


সরীল্গপের মধ্যে সর্পের পা নাই বলিয়া তাহাদিগকে অতি সহজেই 
অন্যান্য সরীস্থপ হইতে পৃথক করা যায়। ইহাই শুধু সর্পজাতীর একমাত্র 
পরিচয় নহে । কেননা উভচর এবং সরীস্থপের মধ্যেও পাহীন প্রানী দেখিতে 


১৩২ জীবজগণ 


পাওয়। যায়। সকল সাপেরই দেহ আস্‌ দ্বারা আবৃত থাকে। সকল সপই 
প্রতি বংসর খোলস পবিত্যাগ করিয়া থাকে । “খাদ্য গিলিয়া খাইবার সময়, 
তাহারা মুখ খুব বিস্তৃত কবিতে পাবে। মুখের ভিতর চোয়ালেব মধ্যে, 
দাতগুলি দুঢভাঁবে সংলগ্ন এবং 
তিতবের দিকে বাঁকান 
থাকাতে, শিকাব একবাঁব 
সর্পের মুখেব ভিতবে প্রবেশ 
করিলে, আর বাহির হইয়া 
আসিতে পারে ন।। তাহাদেব 
আর কোন অঙ্গ নাই বলিয়। 
একমাত্র মুখেব সাহায্যে 
তাহাদিগকে শিকার ধবিতে 
হয়। সাপেব চোখে পাতা 
নাই। সে তাহার চোখ 
নাড়িতে চাড়িতে পাবে না। 
যদিও তাহাদের শুনিবার জন্য 
নিত (ডিন বাহিক কোন অঙ্গ নাই 
গোক্ষবে সাপ তথাপি তাহাদিগকে কখনও 
বধির বলা চলে না। সাপের 
জিহব। লম্বা এবং ছিখপ্ডিত। ইহাদের মেরুদণ্ডের- এবং লেজেব হাড় 
পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ। সাপেব রং নানা! রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। কোন 
কোন সাপের রং খুবই জমকালো । ইহাতে অন্তান্ত প্রাণী সহজেই 
তাহাদিগকে দেখিয়। সতর্ক হইতে পারে। ইহাদের লেজ কোন কারণে 
কাটিয়া গেলে টিক্টিকি প্রভৃতির ন্যায় পুনরায় বদ্ধিত হয়। 
আমাদের দেশে নান। প্রকার বিষাক্ত সর্প আছে। তাহাদের মধ্যে 
গোঙ্ষুরেই প্রধান। প্রতি বংসর শত শত লোক শুধু সাপের কামড়ে মারা 





জীবজগ ১৩৩ 


যায়। এ দেশে নির্বিষ সাপের সংখ্যাও কম নহে। টোড়া, ছুমুখী, 
মেটেবোড়া, নলডুগী, দাড়শশ প্রভৃতি সাপ তাহাদের উদ্াহরণ। সকল 
সাপকেই বিষাক্ত মনে করিয়া সাবধান হইলে আর কোন আশঙ্ক৷ থাকে 
না। সাপ কোন অঙ্গে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ খুব শক্ত দড়ি কিন্বা' কাপড়ের 
পাড় দ্বারা, পরপর ছুই তিন যায়গায় বাঁধিয়া রক্তের চলাঁচল একেবারে বন্ধ 
করিয়া! ফেলিবে, এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে । 

সাপের বিষদাতের ভিতর ছিদ্র থাঁকে এবং তাহারই নীচে বিষপূর্ণ 
একটি থলে আছে । সাপে দংশন করিলেই বিষের থলেতে চাপ পড়ে এবং 
বিষ, দাতের ছিদ্র পথে বাহির হইয়া, ক্ষতস্থানে রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। 
তাহাতেই লোকের মৃত্যু ঘটে। সাপুড়িয়ারা তাহাদের পোষা সাপের 
বিষর্দটাত ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া, খেল। দেখাইবার সময়, সেই সকল সাপের 
দংশনে তাহাদের তেমন কোন অনিষ্ট হয় না। সাপের বিষর্দাত ভাঙ্গিয়! 
গেলেও পুন্রায় তাহ] গজাইয়া উঠে সুতরাং ইহা একবার ভাঙ্গিয়া৷ দিলেও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে । এজন্য সাপুড়িয়ারা কিছুদিন পরে পরেই সাপের 
বিষ্দাত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। 

উত্তর আমেরিকায় রেটল নামক ভয়ানক বিষ।ক্ত একটি সাপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহারা ভাইপার জাতীয় সাপের মধ্যে সর্ববপ্রধান। ইহাদের 
মাথার উপর একটি গর্ত থাকে । এসিয়! মহাদেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া 
যায় বটে, কিন্তু উত্তর আমেরিকাই তাহাদের আদৎ বাসস্থান। রেটল সাপ 
আবার নানা রকমের থাকে । ইহাদের চাইতে আকারে বনু বড় বড় সাপ 
দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহারা যেরূপ ভয়ানক তেমন খুব কমই 
আছে। ইহার। সাধারণতঃ আট ফিটের বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের 
একবার দংশনেই মানুষ একেবারে অসার হইয়া পরে । ব্যাঙ, ইছুর, খরগোঁস, 
ছোট ছে?ট কুকুর প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের প্রধান খাস্ঠ। 

রেটল সাপের লেজ আবার অদ্ভূত রকমের। লেজের ডগাতে 
কতকগুলি অস্তিময় চক্র আলগাভাবে গাঁথা থাকে। ইহার! যখন চলিতে 


১৩৪ জীবজগৎ 


থাকে তখন এই চাকাগুলির ঠুকাঠুকিতে খটু খু শব্দ উৎপন্ন হয়। এই 
শব্দ শুনিয়। অন্যান্য প্রাণী সতর্ক হইতে পার্বে। একটি শেয়ালে শব্দ 
করিলে যেমন নিকটবত্তী সকল 
শেয়ীলই শব্দ কবিয়া উঠে, তেমনি 
একটি বেটল সাপ খট্খটু শ 

উৎপাদন কৰিলে, নিকটবর্তী সক 

বেটলই খট্খটু শব্দ কবিযা উঠে। 
তাহাদেব লেজেব শব .কবাতে তাহা- 
দেব যে কি স্ত্ুবিধা তাহ বুঝিয়। 
উঠা কঠিন। শীতকালে বহু বেটল সাপ একত্র জটলা হইযা ঘুমাইয়া থাকে 





বেটল সাপ 


চে 
২৬ 
০ 


চি 
টি ০ 
৮০স্প্নশৃশশ 





অজগর সাপ এনাকোণ্ডা 
আকারে অজগর সাপই সকলের চাটতে বড অজগর নানা 


জীবজগৎ ১৩৫ 


রকমের । ইহারা সকলেই গরু, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির মত বড় বড় প্রাণীকেও 
অনায়াসে গিলিয়। ফেলিতে পারে । অজগরের মধ্যে পাইথন ও এনাকোণ। 
প্রভৃতি সাপই প্রধান। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত সাপ আকারে সর্বাপেক্ষা 
বড় হইয়া থাকে । তাহার! ক্ষুধার্ত না হইলে মানুষকে কখনও আক্রমণ করে 
না। তাহার চল্লিশ ফিট পধ্যন্ত লম্বা হইতে দেখ! গিয়াছে । জলেই ইহার! 
বাস করে, ভাঙ্গায় তেমন দ্রুত চলাফেরা কবিতে পারে না। গাছের উপর 
তাহার! কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া পবে। 


টিউটের! জাতী ( [২01)0০0906701)8118 ) 


ইহারা এক আশ্চধ্য রকমের সরীস্থপ। ইহার ডাকনাম ক্ষেনোডন 
( 31767000))। দেখিতে সাধাবণ টিকৃটিকির মত হইলে পরেও তাহাদের 
গঠনে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। নিউজিলাণ্ডে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। তাহাদের লেজের আকার সাধারণতঃ দাঁড়ের মত হওয়াতে তাহারা 
এই লেজের সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সাতার কাটিতে পারে। ইহারা 
মাংসাসী। মাছই ইহাদের প্রধান খাগ্ভ। ইহার মাটির ভিতরে গর্তের 
মধ্যে বাস করে । 

সাধারণ টিক্টিকি হইতে ইহাদের দেহগঠনের যে বিশেষ পার্থক্য 
আছে তাহা বাস্তবিকই একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সহজ সহত্র বৎসর 
অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী রাজ্যে বু রকম পরিবর্তন সাধিত হয়। 
বনু শতাব্দী পূর্ধ্বে যে সকল প্রাণী ছিল তাহাদের মধ্যে কোন কোন 
প্রাণীর অস্তিত্বই একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে । তাহাদের কাহারও 
কাহারও প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া এখন বিভিন্ন 
দেশের যাহ্ঘরে রাখা হইয়াছে। তা ছাড়। যে সকল প্রাচীন প্রাণী 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাহাদের বংশধর এখনও সম্পুর্ণ 
লোপ হয় নাই, তাহাদের দেহের আকার সময়ের পরিবর্তনে সবিশেষ 


১৩৬ জীবজগৎ 


পরিবর্তিত হয়! গিয়াছে, ইহা! একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ পরিষ্কার বুঝ! যায়। 
এবিষয়ের উদাহরণ পরে যখন আরও আলোচনা" করা হইবে তখন তোমরা 
বেশ ভালমতই তাহ! বুঝিতে পারিবে । অবশ্য কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহার! 
পৃথিবীর অতীব প্রাচীন অধিবাসী হইলেও তাহাদের দেহের আকারে বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই টিউটেরাই তাহার একটি উদাহরণ । 
প্রাচীন টিকৃটিকি জাতীয় বহু প্রাণীর দেহে বর্তমানে বিশেষ পরিবর্তন দেখ 
যায় কিন্ত সে এক অবস্থাতেই আছে। | 

জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ইহারই তিনটি চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। 
তোমরা আমাদের দেবদেবীরই শুধু তিনটি চক্ষুর কথ! শুনিয়াছ, কিন্তু কোন 
প্রাণীরও যে আবার তিনটি চক্ষু থাকিতে পারে তাহা বোধ হয় আর শুন 
নাই । গভীর জ্ঞানী পণ্ডিতের বহু প্রাণীর মন্তিক্ষ পরীক্ষা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সকল প্রাণীরই মাথার ঠিক মধ্যভাগে 
আরেকটি চক্ষ ছিল। সেই চক্ষুর তেমন কোন প্রয়োজন ন৷ থাকাতে তাহা 
ক্রমশঃ লোপ হইয়া গিয়াছে । টিউটেরার মাথার উপর চামের নীচে এখনও 
আরেকটি চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। কচি অবস্থাতেই ইহা বেশী পরিক্ষার 
দেখায়। এই সকল কারণে মানুষেরও এইরূপ তিনটি চক্ষু ছিল বলিয়া 
পণ্ডিতের অনুমান করেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


*পাপীল্কর ক্কহ্ধ' 
( /৯৬65 ) 


তোমব। সকলেই নানা বকমেব পাখী দেখিয়াছ, এবং এখনও দেখিতেছ। 
হয তপাখীব বিষয় তোমাদেব অনেক কথাই জাঁন। আছে। কিন্তু তা 
ছাডাও পাখীব বিষয়ে বনকথা শিখিবাব আছে, যাহা তোমরা এখনও 
ঈগানিতে পার নাই । পাখীব পালক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহাদেব বাসা বাধিবাৰ 
এবং ডিম পাড়িবাব সময ইত্যাদি কত বিষয়ই ত লক্ষ্য কবিবাব আছে। 
তোমাদেব মধ্যে অনেকেই এবোপ্লেন দেখিয়াছ। যাহাবা এখনও ইহ] দেখ 
নাই তাশারাও অন্ততঃ ইহাঁব কথ নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। পাখীগুলি আকাশে 
উডিবাব কালে, তাহাদেব অঙ্গ সঞ্চালনপ্রণালী ও গঠনে বিষয় ক্রমাগত 
লক্ষ্য কবিযা, প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ বহু অধ্যবসায সহকারে, পাখ্ীবই 
দেহেব সহিত সামপ্তস্ বাখিয়া ইহ।ব নিশ্মীণ কবিয়াছেন। ডাকবিভাগের 
স্থবন্রোবস্ত হইবাব পূর্বের, বু পোষা পায়রা ইহাৰ মত দেশ হইতে দেশীস্তরে 
গমন করিয়। পত্রবাহকেব কাজ করিত। পাখীব অঙ্গসঞ্চালন ও আকাশপথে 
পমণ-প্রণালী বিশেষবপ লক্ষ্য কবাতে, দেখ আজ একটা কিরূপ প্রয়োজনীয় 
জিনিষেব স্ষ্টি হঈয়াছে। বিচাববুদ্ধি সহকাবে এপ দেখিবার প্রণালী 
শিখিতে পারিলে, তোমবা যাহ! দেখিবে তাহারই দেখা, কোন না! কোন 
সময় সার্থক হইবে । ছুই চাবিটি পাখী চিনিলে কিংবা তাহাদেব খাগ্যাখাগ্ের 
বিষয় জানিলেই পাখীর কথা জানা হইল তোমবা একথা! কখনও বলিতে পার 
না। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, তোমরা যাহা জান তার চাইতেও 
পাখীর বিষয়ে অনেক কিছুই লক্ষ্য করিবাৰ আছে। তোমাদের নিতাস্ত 
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পরিচিত কতকগুলি পাঁখীর উদাহরণ দ্বারা এখানে তাহারই আলোচন। কর 
হইবে। তোমরা! তাহারই সাহায্যে বিশেষরূপ লক্ষা এবং পরীক্ষা করিয়। 
পাখীর বিষয়ে নানা কথা জানিবার ও শিখিবার চেষ্টা করিবে । 

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল পাখী দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের 
মধ্যে কতকগুলি তোমাদের খুবই পরিচিত ; যথা,_-কবুতর, ঘুঘু, মোরগ, 
হাস, রাঁজহাস, শকুনী, রাজশকুনী, গৃধিনী, চিল, চড়াই, কুররী, জ 
কাক, কাঠঠুকরা, খঞ্জন, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, শালিক, টিয়া পেঁচক, ময়ন। 
ময়ূর, মাছরাঙ্গা, মুনিয়া, বাবুই, বক, বাজ ইত্যাদি । ইহাদের মধো কতক- 
গুলি আবার প্রায় বারমাসেই তোমর]। দেখিয়া থাক। আর কতকগুলি-_ 
যেমন কোকিল, খঞ্জন, মুনিয়া, বাবুই প্রভৃতি ইহারা শীতের শেষে অর্থাৎ 
বসস্তকালে, এ দেশে আসিয়া থাকে । তোমাদের বাড়ীতে কিংবা বাড়ীর 
আসেপাঁশে যে সকল পাখী সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায়, প্রথমতঃ তাহাদেরই 
আকার, গতিবিধি, এবং খাগ্ভাখাগ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে । তারপর অন্যান্য 
পাখীগুলিরও সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া, সম্ভব হইলে চিত্রসহ প্রকৃতির 
খাতাতে সংক্ষেপে লিখিয়। রাখিবে। 

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে স্তন্তপায়ী প্রাণীর পরেই পাখীর 
স্থান। পাখীমাত্রেরই শরীর পালক দ্বারা আবৃত থাকাতে স্তন্পায়ী কিংবা 
সরীন্থপ বলিয়া কোন পাখীকেই তোমাদের ভুল করিবার জন্তাবনা নাই। 
অবশ্য কোন কোন বিষয়ে, তাহাদের যেমন স্তন্তপায়ী প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্য 
আছে, তেমনি আবার অন্ত দিকে সরীস্যপ শ্রেণীর সঙ্গেও তাহাদের কিছু 
কিছু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । এখানে যে সকল বিষয়ের আলোচনা 
করা হইবে, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও । ইহাদের দেহের সম্মুখ- 
ভাগের অঙ্গ ছুইটি, আকাশে উড়িবার জন্য পাখার আকার ধারণ করাতেই 
ইহারা অত্যন্ত ভ্রুতগতিতে, আকাশে বিচরণ করিতে পারে। স্তন্তপায়ী 
প্রাণীর মধ্যে, তোমাদের পরিচিত বাছুর এবং চামচিকার চণ্ম সংযুক্ত ডান। 
আছে বটে, কিন্তু তাহারা ইহাদের মত তত দ্রুতগতিতে উড়িতে পারে না। 
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ইহাদের পালক এবং পাখায় বিশেষত্বই ইহাদিগকে এ বিষয়ে সকল প্রাণীর 
চাইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন' করিয়াছে। সরীস্থপের সঙ্গে তুলনা করিলে 
দেখিতে পাইবে যে সরীস্থপের অঙ্গ যেরপ শন্ছের ছার! আবৃত, ইহাদের 
অঙ্গও সেইরূপ পালকের দ্বারা আবৃত । পাখীর পালক দেখিতে ইহ! হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হইলেও, তাহারা একই শ্রেণীর আবরণ। তারপর 
সরীস্থপের ন্যায় পাখীও ডিম পাঁড়িয়া থাকে। সরীস্থপ যেমন প্রত্যেক 
বৎসরই শরীরের খোলস পরিত্যাগ কবে, পাখীও তেমনি বৎসর বৎসর পুরাতন 
পালক বদলাইয়া থাকে । অবশ্য স্তন্তপায়ী প্রাণীবাও বৎসরে একবার রোম 
বদলাইয়া থাঁকে। কিন্তু পাখীর বক্ত ঠাণ্ডা না হইয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত 
অপেক্ষাকৃত গরম। হৃদয়ের গঠন, তাহাদদেব মত চারি কুঠবী বিশিষ্ট এবং 
ফুস্ফুসের সাহায্যেই তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাম ফেলিয়া থাকে । সরীস্থপের ডিম 
হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহ! প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ পিতামাতার ন্যায় 
আকাঁব বিশিষ্ট হয়, কেবলমাত্র আকারে নিতান্ত ছোট দেখায়। পাখীর ডিম 
হইতে যে শাবক বাহির হয়, তাহাঁর সঙ্গে তাহার পিতামাতার আকাবের 
তেমন সৌসাদৃশ্য থাকে না। বড় হইয়া ক্রমে পালকের দ্বারা আরত হইলে 
পর পিতামাতার মত দেখা যায়। পাখীব ঠোঁট আছে, কিন্ত কোন পাখীরই 
মুখে দাত দেখিতে পাইবে না। পাখীর পুচ্ছ সবীস্থপেব লাঙ্গুল হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রকমের। ইহ। কতকগুলি পালকের সমষ্টিমাত্র। অস্থি মাংস ইহাতে 
কিছুই থাকে না। 

আকারে পাখী এবং সরীশ্পের মাঝামীঝি কোন প্রাণী বর্তমানে দেখা 
না গেলেও কোন সময়েই যে ছিল না একথা বল! চলে না । অতি প্রাচীন- 
কালে পৃথিবীতে যে এই প্রকার প্রাণী বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টান্ে বাভেরিয়ার অন্তর্গত সোলেনোপনে চুন। পাথরের 
ভিতর, এরূপ একটি পাখীর শুক্ষ কস্কালের কতক অংশ পাওয়া গিয়াছিল। 
পৰ বসর অনুসন্ধানের ফলে এরূপ আরও একটি পাখীর কঙ্কাল পাওয়! 
যায়। তাহ! বর্তমানে লগ্তনের যাছঘরে সংরক্ষিত আছে। ইহা দেখিতে 
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কাকের মত কিন্তু ঠোটের স্থানে দাত সংযুক্ত চোয়াল আছে। লেজ 
সরীন্$পের মত লম্ব! এব” লেজেব প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের ছুইধাব পালকসংযুক্ত। 
এরূপ জীবিত কোন প্রাণী বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

বান্তিক আববণ স্ববপ সকল পাধীবই পালক থাকাতে, এবং প্রা 
সকল পাখীই আকাশে উভিয়া বেডাইতে পাবে বলিয়া, ইহ্াদিগকে [অন্য 
কোন প্রাণী বলিয়া ভূল হইবাব বিন্রৃমাত্রও যে সন্দেহ নাই, তাহা বোধহয় 
তোঁমবা! সকলেই বুঝিতে পাবিযাছ। সুবিধামত উড়িয়া বেড়াইবার জন্য 
সকল পাখীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গট সম্পূর্ণপ উডিবাব উপযোগী হাল্কা ভাবে 
গঠিত হইয়! থাকে। এইজন্য ইহাদের কঙ্কালেব ভিতব স্থানে স্থানে বাযপূর্ণ 
ফপ। যায়গ! আছে । পালকগুলি যে কতট| হাল্কা, তাহ! তোমরা বাজহাসেব 
বড একটি পালক দিয়া যখন কোন কিছু লিখিয়া থাক, তখনই তাহা বুঝিতে 
পাব। প্রত্যেক পালকের নীচেব অংশ ফাপা থাকে । বাজনহ্াসেব পালকের 
এষ্ট অংশই তোমবা কাটিয়া কলম প্রস্তৃত কব। 

পাখীর অঙ্গে চন্মেৰ উপর, সব যায়গাঁতে পালক জন্মে না। কোন কোন 
নিদ্দিষ্ট যায়গাতেই শুধু পালকেব উৎপত্তি হইতে দেখা যায । তাহাদেবই মাঝে 
মাঝে আবার পালকহীন যাঁয়গ। থকে । এই সকল বিষয় এখন হইতে তোমবা 
নিজেরাও পবীক্ষ। করিয়া দেখিবে | পাখীব দেহে সাধাবণতঃ তিন বকমেব পালক 
দেখিতে পাওয়া যায়। বড় রকমের পালকগুলি শুধু পাখীব ডানা ও 
পুচ্ছের মধ্যেই দেখিতে পাইবে । পাখীব দেহ, ছোট ও কোমল যে কতকগুলি 
পালক দ্বাবা আরত থাকে, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তভূক্ত। এ ছাড। 
সুতার মত অন্ত আব এক বকমের পালক, পক্ষীদেহের- উপর সব্ধত্রই দেখিতে 
পাওয়। যায়। ইহাবা সকলেই দেহেব চন্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
পাখীর দেহ, এই সকল পালকেব আববণে আবৃত থাকাতে, ইহাদের দেহের 
উত্তাপ সকল সময়েই একরূপ থাকে। বাহিরের তাপের ন্্যুনাধিক্যে 
তাহাদের দেহের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। পাখীর পালক সর্বদাই মস্ণ 
এবং তৈলাক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহ]দের পালকের এই স্েহময় 


জীবজগৎ ১৪১ 


পদার্থ তাহার। তাহাদের পুচ্ছের নীচের তৈলপূর্ণ গণ্ুমালা হইতে প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

পাখীগুলি উবার সময় তাহাঁদেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব যে পবিবর্তন হইয়। 
থাকে, তাহা তোমবা বিশেষকপ লক্ষ্য করিযা দেখিবে। ইহাদেব দেহই এবপ 
ভাবে গঠিত যে তাহাব। বাযুবাশিব ভিতর দ্দিযা' উডিযা যাইবার সময় বাষু 
হইতে খুব কম বাধাই প্রাপ্ত হয। ইহাব! ইহাদেৰ পুচ্ছেব সাহায্যেই ইহাদের 
গতিব দিক নির্ণয় কবিয] থাকে । পাখীগুলি উডিবাব সমঘ তাহাদে ডানা 
যতই উপবেব দিকে উঠিতে থাকে, তাহাদের দেহ ততই নীচে দিকে নামিয়া 





উটপাখী 


আসে, আবাব উপবেব দিকে উঠিবাৰ সময় ডানাগুলি শীচেব দিকেই বেশী 
নামিয়া থাকে । এসব বিষয় পাধীগুলি উডিবাব সময় লক্ষ্য করিয়া ন। 
দেখিলে বুঝিবার পক্ষে তেমন সুবিধা হইবে না। পাখীর মধ্যে উড়িতে অক্ষম 


১৪২ জীবজগও 


এমন পাখীর সংখ্যা খুবই কম। মাফ্রিকার উটপাখী কিন্তু ইহাদের একটি 
মস্তবড় উদাহরণ । এই সকল পাখী উড়িতে পারে'না বলিয়া ইহাদের ডানা 
এবং পুচ্ছ শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট হইয়া! থাকে । 

অধিকাংশ পাখীর পালকই খুব উজ্জল রঙ্গে রঞ্জিত থাকে । মর্দা ও 
মাদী পাখীর পালকের রঙ্গে সময় সময় খুবই তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায় | 
পাখীর মধ্যে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর বেশ মধুর। আবার কতকগুলি, 
স্বর নিতান্ত কর্কশ। একটু লক্ষ্য করিলে শব্দ শুনিয়াই তোমরা অনেক । 
পাখীর নাম খলিতে পারিবে । প্রায় সকল পাখীই ডিহ্ব প্রসব এবং বাচ্চা 
প্রতিপালনের জন্য বাসা প্রস্তত করিয়া থাকে। বাসা প্রস্তত প্রণালী ও 
বাসার আকার, সকল পাখীর একরূপ নয়। এখানে তোমাদের পরিচিত 
যে কয়েকটি পাখীর কথা সংক্ষেপে আলোচন1! কর! হইবে, তাহাদের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়৷ তোমরা এসকল বিষয়ের অনুসন্ধান কবিও | 

ঘে কতকগুলি পাখীব শব্দ শুনিবামাত্রই তোমরা তাহাদিগকে না 
দেখিলেও চিনিতে পার, প্রথমতঃ তাহাদেরই কয়েকটির কথ। এখানে বল! 
হইতেছে । কাক, কোকিল, কব্তর, চড়াই, পাতিহাস, রাজহাস, মোরগ, 
চিল প্রভৃতি পাখীগুলির শব্দ তোমর| শুনিয়াছ। এই সকল পাখীর শব্দ 
অন্য কোন পাখীর শব্দের সঙ্গেই ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের 
শব্দ তোমরা একবার শুনিলেই অনায়াসে চিনিতে পারিবে । 


কাক 


পাখীর মধ্যে কাক তোমাদের নিকট সর্ববাপেক্ষ। পরিচিত। তাহার 
কারণ এই যে, কাক প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় । 

কাকের রং আকার কিংবা! গলার স্বর_কোনটিই কেহ পছন্দ করে না, 
কিন্ত ইহাদেব বুদ্ধির জন্য সকলেই প্রশংস। করিয়। থাকে । ইহারা সাধারণতঃ 
বাশের ঝাড় অথবা পড়ে! ভাঙ্গা মন্দিবে দলবদ্ধ হইয়া! বাস করে। ইহাদের 
স্বজাতি-গ্রীতি বড় প্রবল। ইহার! স্বভাবতঃই কলরব করিতে ভালবাসে । 


জীবজগৎ ১৪৩ 


আমাদেব দেশে ছুই বকম কাক দেখিতে পাওয়া যাঁয় ; যথা ধাড়কাক 
ও পাতিকাক। তাহাদিগেব মধ্যে দাকাঁক পাতিকাকেব চাইতে আকাবে 
অনেক নড়। দীডকাকেব বং ঘন কৃষ্ণবর্ণ। বৌদ্রে ইহাদেব পালকেব বং 





পাতিকাক ৪ দাডকাক 


চক্চক্‌ করিতে থাকে । পাতিকাঁক আকাবে ছোট এবং ইহাদেব গলা ও 
বুকের রং ধুসর । ডানা, লেজ, মাথা, ঠোঁট বীতিমত কাল। ইহাদেব 
ঠোটেব আগা নীচের দিকে একটু বাকা, পায়ের আম্ুলে তীক্ষ নখ আছে। 
ইহাবা অনায়াসে গাছেব শাখা! ধরিয়! বসিয়া থাকিতে পাবে । 

তাহাবা ধান, কলাই প্রভৃতি শস্ত খাইয়া থাকে। তাহারা একদিকে 
যেমন শস্তের অপচয় কবে, তেমনি আবাব শস্তেব অপকাবী ইছুব ও নানা 
রকমের পোকা বধ কবিয়া শস্তেব উপকাবও কবিয়া থাকে। গক-বাছুরেব 
গায়ে একরকম পোকা হয়, কাক তাহ] খাইতে বড় ভালবাসে। 

ভিম পাড়িবাব সময় হইলে, কাক খড়কুট1 সংগ্রহ কবিয়া মস্তবড় বাসা 
বাধে। ইহারা একেবাবে চাবিটি হইতে সাতটি পধ্যস্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। 
ডিমেব রং নীলাভ সাদা ও তাহাতে কাল গোলাকার বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে। 
আমাদের দেশে বৈশাখ মাসেই, কাকে ডিম পাড়িবাব জন্য বাসা বাধে ও 
ডিম পাড়ে। 


চড়াই পাখী 


চড়াই বড় চঞ্চল প্রকৃতির পাখী । কখনও এক যাঁয়গাতে এক মিনিটের 
জন্যও স্থিব হইয়া বসিয়! থাকিতে পাবে ন।| ইহাঁবা কিচির-মিচির শব করিয়া 
কান ঝালাপাল। করিয়া দেয়। মীন্ষ, গরু কাহ।বও কাছে যাইতে তাহাব। 
বিশেষ ভয় পায় না; ইহাব। কিন্ত আবাব কিছুতেই পোষ মানিতেও চায় 
না। পি"জবাব ভিতবে বন্ধ বাখিলে সুবিধা পাইলেই উডিযা পালায়, অথব। 
মবিয়া যায়। 

চডাঈট পাখী আবাব বিভিন্ন বকমেব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গেব 
তাবতমাই তাঙহাদেব মধ্যে 
প্রধান। যে সকল চড়াই পাখী 
কাচাবাড়ীব চালেব ফাঁকে 
অথবা পাকা বাড়ীর কড়ি 
ববগার ফাকে বাসা বাঁধিয় 
থাকে, তাঙহাবাই তোমাদের 
সঙ্গে বিশেষভাবে পবিচিত। 

চড়াই পাখীব ডান 
তাহার দেহের অনুপাতে 
বেশ বড়। ডানার নীচেব 
দিকের পালকগুলি ছোট ও 
তুলাব মত কোমল । তাহা- 
দের ঠোঁটের আগা বেশ স্থচল 
হয়। তাহা দ্বারা, ইহার। 
অতি সহজেই মাটি হইতে 
শস্তকণাগুলি খু'টিয়া তোলে এবং খায়। তাহাদের পায়ে সামনের দিকে 
তিনটি সক লম্বা অন্ুপগী থাকে। পিছন দিকের অন্গুলী অপেক্ষাকৃত ছোট। 





চডাই পাখী 


জীবজগৎ বা 


এই অঙ্গুলীর সাহায্যে তাহার। গাছের ভাল কিংবা সরু কে'নরূপ আশ্রয় 
মজোরে ধরিয়া বসিয়া থাকিতে 'পারে। তাহারা অনেক কীট-পতঙগও খাইয়। 


থাকে। সাধারণতঃ তাহারা পাখীর পালক দিয়া বাসা তৈয়ার করিয়া ডিম 
পাড়ে এবং বাচ্চ! বড় হইলেই পুনরায় ডিম পাড়িয়। থাকে। 


কবুতর 


আমাদের দেশে গৃহপালিত যে সকল কবুতর আছে, তাহাদের 
পালকের রং সাঁদা, কটা, ব্লু প্রভৃতি নানা রকমই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কতকগুলি বন্ত কবুতর, সচরাচর পুরাতন দালান ও ঘরের 
ভিতরকার ছাদের উপরে বাস। বাঁধিয়া, দলে দলে বাস করে। 





বস কবুতর 

তাহাদের পালক কাল এবং ব্লু রঙ্গে রঞ্জিত থাকে এবং সকলেরই পালকের রং 
একরূপ। তাহাদিগকে জালালী কবুতর বলিয়া থাকে । তাহারা গৃহপালিত 
কবুতর হইতে আকারে কিঞ্চিৎ ছোট। মন্দ] এবং মাদী কপোত সর্বদাই 
একসঙ্গে বাস করে। তাহারা দেখিতে যেমন সুন্দর তাহাদের মাংসও আবার 
তেমনি স্ুখাগ্ভ। এই উভয় কারণেই লোকে ইহাদিগকে যত্ব করিয়া! পুষিয়া 
থাকে । তাহাদের দেহের গঠন দীর্ঘ, মাথ। গোলাকার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট। 
ঠোট সরু ও লম্বা, তাহার অগ্রভাগ আবার কিঞ্চিৎ বাঁকা । ইহাতে তাহাদের 
খাদ্য শস্য ধান, চাল, ডাল ইত্যাদি খু'টিয়া খাওয়ার পক্ষে বিশেষ ন্ুবিধা হয়। 
তাহাদের পাখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও মবল থাকাতে, তাহার। শত শত মাইলের 

১৯- 


১৪৬ জীবজগৎ 


পথও তাড়াতাড়ি অতিক্রম কবিয়। গন্তব্য স্থানে পৌহুছিতে পাবে। পায়ে 
লম্বা লম্ব৷ চারিট! বাঁকা সচল নখব সংযুক্ত অন্গুলী আছে, এগুলির সাহায্যে 
তাহারা অতি সহজেই গাছেব শাখায় বসিয়া! থাকিতে পারে। 

মাদী কবুতব একবাঁবে দুইটির অধিক ডিম পাড়ে না। ডিম হইতে 
বাহির হইবাৰ সময় তাঁহাদেব ছানাব অঙ্গে একেবারেই পালক থাকে না । 

তাহাদেব কণ্ঠন্বব মধুব। খুব ভোবে ও বাত্রি প্রভাতের পৃব্র, ্ 
কবুতবের শব্দ বড় সুন্দৰ শুনা । কখন কখন দিনেব বেলায়ও তাহাব। 
মনের আনন্দে শব্দ কবিয়। থাকে । 


মোরগ 


মোবগ আব একটি গৃহপালিত পক্ষী । তাহাদেব মাথায় লালবরণ্ণেব 
বেশ বড় ঝুটি, ও সরব্বাঙ্গ পালকে আবৃত। গলাব নীচেও ছুইটি লাল চন্খণ্ড 
পদ্দাৰ মত ঝুলান থাকে । “মোরগেব পালক 
নানাপ্রকার সুন্দৰ বর্ণে বঙ্জিত দেখা যায়। 
মাদী মোবগকে মুরগী বলিয়া থাকে। ইহা 
আকাবে মোরগের চাইতে ছোট হইলেও 
কবুতবেব চাইতে অনেক বড়। তাহাদের 
ঠোট পায়রাব চাইতে খাট হইলেও বেশ 
সবল। গৃহপালিত মোরগেব উড়িবাব 
ক্ষমতা! চলিয়। যায় বটে, কিন্তু বন্য মোরগেব 
উড়িবার ক্ষমতা অসাধারণ। ইহাদের চোখ 
ছুটি বড় ও উজ্জ্ল। পায়ের আকার যেমন 
মোটা তেমনি আবার বেশ বলিষ্ঠ। বড় বড় 
মোবগ শন্কের দ্বারা তাহ আবৃত থাকে । ইহাদের 
অঙ্গুলি অপেক্ষারুত মোটা ও সংযুক্ত। নখ দ্বার৷ মাটি খুঁড়িয়া তাহাব! 
মাটি হইতে নান! রকম পোকা ও শম্ত বাহির করিয়া খাইয়া থাকে । 
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তাহারা একে একে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া৷ তাহাব উপর বসিয়। 
তা দেয় এবং একবাবে অনেকগুলি ছান। হইয়। থাকে । মোরগ ছাঁনাগুলিকে 
সঙ্গে শিয়া খাগ্য আন্বেষণে বাহিব হয় এবং নিজেরাই মাটি খু'ডিয়া খাগ্ 
বাহির করিয়া দেয়। মোরগের ডিম ও মাংস মানুষে খাদ্য । 

ইহাদের ক দূৰ হইতে বেশ মিষ্ট শুনায়। বাত্রিকীলে প্রহবে 
প্রহরে ইহারা খু উচ্চৈতম্ববে শব কবে। সেই শব্দ বহুদুব হইতে শুন! 


যায়। দেশে যখন ঘড়ীব প্রচলন ছিল না, তখন উহাদেবই শব্দ শুনিয়া 
লোকে রাত্রিকালে সময় নির্ধারণ কবিত। 


পাতিহাস 


গৃহপালিত কবুতর ও মোরগেব মত পাতিহ্ীসও নাঁনাবর্ণেব দেখিতে 
পাওয়া ষায়। গৃহপালিত পাতিহাসেরও পোঁষ। ৪ হ্যায় উড়িবাব ক্ষমতা 
»লিয়া যায়। বন্য পাতিহাসেব পাখা বেশ 
সবল ও পুষ্ট। ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই 
শত শত মাইল অতিক্রম কবিয়। যাইতে 
পাবে। পাতিহাসেব চক্ষু উজ্জ্বল, ঠোঁট 
বেশ বড়, মোট! এবং চেপ্টা। নীচেব ঠোঁট 
কতকট। চাঁমচের মত, গলা বেশ লম্বা এবং 
বাক1--ইচ্ছামত সকল দিকেই নাড়াচাড়া হিরন 
করিতে পারে । পুচ্ছ বেঁটে ও উপব দিকে পাতিহাস 
একটু উঠান থকে । পা ছুটি বেশ মোটা, খাট এবং অপেক্ষাকৃত পিছন দিকে । 
পায়ের সম্মুখ দিকের অন্গুলী তিনটি চর্মের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত । ইহারই 
সাহায্যে ইহারা জলের উপর অনায়াসে সাঁতার কাটিতে পারে অথচ মাটির 
উপর দিয়! চলাফের! করিতেও ইহাদের কোন অন্ুবিধা হয় না। ইহারা জলের 
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নীচে মাথ! ডুবাইয়া এবং পাঁকের মধ্য হইতে পোকা, শামুক ও শস্তাদি সংগ্রহ 
করিয়া! খাইয়া! থাকে। শামুক ও কেঁচো ইহাদের খুব প্রিয় খাছ্য। ইহারা 
দলবদ্ধ হইয়াই বাস করিতে ভালবাসে । | 
মোরগের মত ইহারাও একে একে অনেকগুলি ডিম পাঁড়িয়া তাহার 
উপর বসিয়া তা দেয় এবং একবারে বু শাবক উৎপাদন করে। ইহাদের 
ডিম এবং মাংস উভয়ই মানুষের খাছ । 
মাদী পাতিহাস খুব উচ্চৈঃস্ববে শব্দ করিয়া থাকে, তাহা তোমরা 
সকলেই শুনিয়াছ; কিন্তু মর্দা পাতিহাসের গলার স্বর অস্পষ্ট ও কর্কশ । 
পাতিহাসেব মত রাজহাসও আর একটি গহপালিত পাখী । তোমরা 
রাজহ্ীসও পরীক্ষা! করিয়া ইহাদের সঙ্গে তুলন1 করিয়া দেখিতে পার। 


কোকিল 


কোকিল আমাদের দেশে বৎসরে মাত্র কয়েক মাস বাস করিয়া থাকে, 
কিন্তু তাহাদের মধুর কুহু কুহু রবের জন্তু, তাহারা সকলেরই পরিচিত। 
তাহাদিগকে তোমরা খুব কমই 
দেখিতে পাইবে, কারণ পল্লবের 
আড়ালে লুকাইয়া থাকিতেই 
তাহারা ভালবাসে । বসস্তকালে 
অর্থাৎ শীতের শেষেই ইহার। 
এদেশে আসে এবং শ্রীষ্মকাল 
পধ্যন্ত বাস করে। দিনের বেলা 
তাহাঁর। অনবরত শব্দ করে। মর্দা 
পাখীর শব্দই বিশেষভাবে তোমাদের পরিচিত। মাদী কোকিলের শব 
নিতান্ত কর্কশ; ইহাদের এই অগ্রীতিকর শব্দের দরুণ অনেকে ইহাদিগকে 
ম্মশান-কোকিল বলিয়া থাকে। 





কোকিলের মুখ 
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মন্দা ও মাদী কোকিলের শুধু স্বব কেন, তাহাদের পালকেব রঙ্গেও 
পরস্পর বিশেষ পার্থক্য আছে। পুং-কোকিলের পালকের রং কাল এবং 
চকচকে । মাদী কোকিলের রং ধূসর ; মাথা, গলা, পাখা এবং পুচ্ছের উপর 
এছাড়া সাদা সাদা চিহ্ও আছে। ইহাদের ঠোঁটের রং সাদাঁটে সবুজ ; 
চক্ষুগুলি রক্তের মত লাল। পা ছুইটি শক্কের ছারা আবৃত; পায়ের নখ কাল 
এবং কঠিন। 


সাধারণতঃ তাহার! গাছেব ফল খাইয়াই জীবন প্লাবণ করে। গৃহপালিত 
কোকিলকে মাংস খাইতেও দেখা যায়। 

মাঘেব শেষে ডিম পাড়িবাব সময় হইলেই, ইহারা শব্দ করিতে 
আবন্ত করে। মাঁদী কোকিল ডিম পাড়িযা অন্ত কোন পাখীর বাসাতে 
রাখিয়া আসে । আমাদের দোশ সাধারণতঃ কাকের বাঁসীতেই কোকিলের 
শাবক প্রতিপাঁলিত হইতে দেখা যায়। মর্দ। কোকিল কাকের বাসাতে 
উপস্থিত হইলেই কাক নাস! ছাড়িয়া তাহার পিছন পিছন তাড়া করে, 
এই অবসবে মাদী কোকিল তাহার ডিম কাকের বাসাতে রাখিয়া আসে। 
যদিও কোকিলের ডিমের আকার, কাকের ডিমের চাইতে ছোট, এবং রংও 
কতকট। ভিন্ন রকমের, তথাপি কাক ফিরিয়া আসিয়া কোকিলের এই চালাকী 
ধরিতে পারে না ;+_-নিরাপতো কোকিলের ডিমেও তা দিতে থাকে । এই 
জন্য কাকের বাসাতেই কোকিলের ছানা দেখিতে পাওয়া যায়। 


ব্রা্গণী চিল 


ঈহ। আব একটি অতি সাধারণ পাখী । এই পাখী শুকৃনা খাল, 
বিল, নদী কিংবা পুকুরের ধারে গাছের শাখাতে মাছ ধরিবার জন্য বসিয়া 
থাকিতে দেখ! যায়। ইহার মাথা, গল] ও বুকের নীচের দিকের রং সাদা । 
পাখর পালকের রং লালচে এবং কটা। ইহাদের বিকট চি' চি' রব দিনের 
বেলা অনেক সময়ে শুন। গিয়া থাকে । ইহাদের ঠোট বাক! এবং দৃঢ় ; ঠোটের 
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রং নীলাভ সাদা, উপরের দিকে কিঞ্চিত পীতাভ-- চোখের রং কটা-_পা' 
এবং অস্কুলীর রং সবুজ ও গীতাভ। 

জলের উপর যে সকল ছোট ছোট 
মাছ ভাসিতে থাকে, ইহারা হঠাৎ ছে। 
মারিয়। তাহাদিগকে থাবা দিয়া ধরে এবং 
গাছের ডালে বসিয়। ঠোঁট দ্বারা খণ্ড খণ্ড 
করিয়া খাইয় থাকে । এইকব্পভাবে কখনও 
কখনও ধানক্ষেতের কিনারা হইতেও ইহারা 
ব্যাঙ, কাঁকড়া ধরিয়া খায়। ছোট ছোট 
পাখী নিতান্ত ছর্বল না হইলে, তাহার! 
কখনও আক্রমণ করিতে সাহস করে না। 

ইহারা সাধারণতঃ মাত্র ছুইটি ডিম 

্রাঙ্মণী চিল পাড়িয়া থাকে। কদাচিৎ তিনটি ডিম 

পাড়িতেও দেখা যায়। গাছের সরু সরু ডাল, গুকৃনা পাতা এবং খড়কুটার 
দ্বারা ইহারা বাস প্রস্তুত করিয়া থাকে। 





শকুন 


পাখীর মধ্যে শকুন মানুষের পড় উপকার করিয়া থাকে । মৃত 
জীবজন্তর দেহ মাটিতে পড়িয়। পচিতে থাকিলে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ভীষণ অনিষ্ট হইতে পারে। শকুন এই সকল মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়। 
মানুষকে নানা প্রকার ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করে। সচরাচর শকুন বড় 
দেখা যায় না, কিন্তু গো-ভাগাড় কিংবা অন্য কোন যায়গায়, যেখানে মৃত 
জন্তর দেহ পড়িয়। থাকে, সেখানে তাহারা দলে দলে আসিয়া হাজির হয়। 
ইনার সচরাচর নির্জন জঙ্গলের ভিতর, গাছের শাখায় বাম করিতে ভালবাসে । 
সেই জন্যই তোমরা ইহাদিগকে সকল সময় দেখিতে পাও না । 
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ইহাদের শবীবেব রং মেটে কাল। স্থানে স্থানে সাদ। পালকও থাকে। 
গল! লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত সক। ডান। দুইটি বেশ বড় এবং সবল । ইহার 
সাহায্যে তাহাবা সুদুর আকাশে উভিয়। ও 
বেড়াইতে পাবে । মাথায় কোন বকম 
পালক থাকে না। মাথা ও গলার চামডাৰ 
রং মেটে সাদা । ঠোট বেশ লম্বা ও কঠিন। 
ইহাঁব অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকা এবং তীক্ষ। 
ঠোটেব বং কটা । অক্ষি-গোলকেব বং ঘন 
কটা। ইহাদেব দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর । 
কোথায় মুত জন্তব দেহ পড়িয়া আছে তাহ। 
তাহারা স্দূুৰ আকাশ হইতে দেখিতে 
পাবে। নানা বকমেব শকুন আছে, কিন্তু 
সচরাঁচর যে শকুন আঁমবা দেখিয়া থাকি, 
তাহাৰ গলায় বা মাথায় কোন পালক 
থাকে না। শকুন 

গাছেব ডালপাল। ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাব। বাস প্রস্তুত করে। মাঘ 
ফাল্গুন মাসেই তাহাদের ডিম পাড়িবাঁৰ সময় । ইহাঁবা একেবাৰে একটি মাত্র 
ডিম পাড়ে । ডিমের রং সাদা এবং আকারেও বেশ বড হয়। 


বাবুই 


ছোট পাখীব মাধ্য বাবুই পাখী বড় নিপুণ ও পরিশ্রমী । ভারতেব 
প্রায় সর্বত্রই ইহাব। বিচরণ করিয়া থাকে । এদেশে মাত্র কয়েক মাস 
ইাদ্রিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! তাল প্রভৃতি গাছেব পাত। ছিড়িয়া 
তাহাদ্বার নীচের দিকে মুখ কবিয়া কুজোর মত সুন্দর বাস। বুনিয়া থাকে । 
বাসাগুলি গাছেব আগায় বাতাসে ছুলিতে থাকে । গ্রীম্মকীলেই ইহারা 
বাসা বাধে এবং একবারে ছুইটি কি তিনটি ডিম পাড়িয়া,থাকে । 
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পালকের রং বৎসরের সব সময় একরূপ থাকে না। মর্দা পাখীর 
পলকের রং বেশী পরিবস্তিত হয়। পালকেব রং শরতের শেষে একবার 
পরিবস্তিত হয়; পুনরায় বসন্তের শেষে রঙ্গের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। 
হল্দে, কাল, কটা প্রভৃতি নানা রকম রঙ্গে 
তাহাদের দেহের নানা স্থান উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত 
হইয়া যাঁয়। চড়াই পাখীর মত ইহারাও বড় 
চঞ্চল এবং প্রায় সকবদাই কিচিরমিচিব শব 
করে। আকারে চড়াই পাখীর চাইতেও ইহারা 
কিপ্িৎ ছোট । ইহার] দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে 
ভালবাসে । এজন্য এক একটি গাছে ইহাদের 
বহু বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শাস্যের 
বিশেষ অনিষ্টকাবী, যখন যে ক্ষেত্রে দল 
বাধিয়। শস্ত সংগ্রহ করিতে যায়, তাহ প্রায় 
শস্তহীন করিয়া ফেলে । এই জন্য সময় সময় 
ক্ষেত্রের মালিক পাহারা দিয় তাহাদের হাত 
হইতে ক্ষেত রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। 
এখানে মাত্র কয়েকটি পরিচিত সাধারণ 
পাখীর কথ। আলোচনা করা হইল। এ ছাড়া 
বাবুই আরও বনু পরিচিত পাখী আছে। তাহাদের 
কতগুলির নাম তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। সেগুলির বিষয়ও তোমরা 
মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া তাহাদেব সকল রকম ভন্ব জানিবার জন্য 
সর্বদাই চেষ্টা করিবে । 
পাখীর বিষয় আলোচন। কালে, মানুষের সঙ্গে কোন্‌ পাখীর কিরূপ 
সম্বন্ধ তাহার বিষয়ও তোমর! বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কতক- 
গুলি পাখী মানুষের উপকারী বন্ধুঃ আর কতকগুলি মানুষের পবম 
শক্র। মানুষের পক্ষে শকুন কেন যে পরম উপকারী বন্ধুন্বরূপ তাহা 
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তোমাদিগকে পৃর্ববেই বলা হইয়াছে । তারপৰ ধর পেঁচক পাখীর কথা। 
দিনের বেল। পেঁচক পাখী গর্ত হইতে বাহির হয় না বটে, কিন্ত রাত্রিকালে 
ঈছুর, ন্যাংটি ইছুর প্রভৃতি বধ কবিয়া শস্তের কতকগুলি শক্র নাশ করে; 
স্থতরাং পেঁচককে উপকারী বলিয়াই ধরিতে পার। এরূপ আরও অনেক 
আছে। অনিষ্টকারী পাখীর মধ্যে বাবুই পাখীর কথা এইমাত্রই বল৷ 
হইয়াছে । তারপর কাঠঠক্র৷ পাখী যাহারা গাছের ভিতর গর্ত করিয়া 
বাস। নিশ্মাণ করে, তাহারা এরূপভাবে বাসা নিশ্মাণ করাতে বনু মূল্যবান 
গাছ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা যে অনিষ্টকারী পাখী সে বিষয়ে আর 
সন্দেহ কি? কিন্ত কোন কোন সময়ে ইহারা গাছের বিশেষ উপকারও 
করিয়া থাকে । তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই পাখীগুলি 
গাছের কাণ্ডের উপর অবলীলাক্রমে, উপবৰ এনং নীচেব দিকে পায়ে হাটিয়া 
চলিতে থাকে । এইবরূপে চলিবাব সময় তাহারা ঠোট দিয়া কাণ্ডের উপর 
অনবরত আঘাত কবে । ইহ্াব ফলে কাণ্ডে ভিতরে গর্তমধ্যে কোথাঁও যদি 
কোন কীট থাকে, তবে তাহার! নড়াচডা কবে। এই পাখী তাহাদের সেই 
নড়াচড়া অতি সহজেই বুঝিতে পাবে । কোথাও এরূপ কোন কীটের অস্তিত 
টেব পাইলে তাহারা তখনই সেখানে গর্ত খুঁড়িয়া কীটগুলিকে বাহির করে 
এবং খাইয়। ফেলে । দেখ দেখি ইহাতে গাছেব কতটা উপকার হইল । 
সুতরাং আপাততঃ যে সকল পাখীকে আমরা সম্পূর্ণ অনিষ্টকারী বলিয়। মনে 
করি, তাশাদ্বারাই আমাদের অজ্ঞাতে যে কি উপকার সাধিত হয় তাহ! কে 
বলিতে পারে? সেজন্য কোন পাখীকে অপকারী মনে হইলেই, তাহার 
বংশ ধ্বংস করা! কখনই সঙ্গত নহে । এইবপ অনেক পাখী আছে যাহারা 
একদিকে যেমন অপকার করিয়। থাকে, অন্যদিকে আবার বিশেষ 'হিতজনক 
কাধ্যও করিয়া থকে । 


০ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
হ্ঞল্যঞ্পান্ী ওত্রালী 


জীবজগতে স্তন্তপায়ী প্রাণীর স্থান সকলেব উপর । স্তন্ঠপায়ী প্রাণীর 
প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার! জন্মের পর মুহূর্ত হইতে মায়ের বুকের ছৃধ 
খাইতে আরম্ত করে। ইহাদের দেহ, সাধারণতঃ রোমের দ্বারা আবুত থাকে । 
শরীরের রক্ত উষ্ণ এবং হৃদয় চারিটি কুঠরীবিশিষ্ট। তাহারা ফুস্ফুসের 
সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বান ফেলিয়। থাকে। স্তন্তপায়ী প্রায় সকল প্রাণীই 
স্থলচর। অবশ্য ইহাদের মধ্যে খেচর এবং জলচব প্রাণীও যে একেবারে নাই 
তাহ। বল। চলে নাঁ। খেচরের মধ্যে বাছুর এবং চামচিকার বাচ্চ। মায়ের 
বুকের ছুধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে । জলচর স্তন্যপায়ীর মধ্যে ছোট বড় 
নানা আকাবের তিমি ও শুশুক তোমরা হয়ত সকলে দেখ নাই, কিন্ত 
ইহাদের নাম তোমাদের কাহারও অজানা নাই । ইহারাই জলচর স্তন্তপায়ীর 
উদাহরণ। তোমাদের পরিচিত স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত আর অভান 
নাই। ইছুর, বিড়াল, কাঠবিড়ালী, কুকুর, শগাল, সিংহ, ব্যাত্র, ভলুক, 
ছাগল, হরিণ, ভেরা, গরু, ঘোড়া, মহিষ, গর্দভ, উট, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি 
সকল প্রাণীই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তোমরা একটু চিন্তা করিলে এছাড়া 
আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম করিতে পার। জীরজগতের শ্রেষ্ঠ জীব 
মানুষ তোমরাও যে এই শ্রেণীরই অন্তভূক্ত তাহা! বোধ হয় আর বলিয়া 
দিতে হইবে না। ইহাদের সংখ্যাধিক্যের দরুণ ইহাদ্িগকে বহু শ্রেণীতে 
বিভাগ করিয়া তবে, ইহাদের সকলের বিষয় আলোচনা করা সম্ভবপর 
হইয়াছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর, বু বিভিন্ন রকম আকার দেখিতে পাওয়া 
যায়। সকল পাখীরই আকারগত একট! সাদৃশ্য আছে কিন্তু স্তপ্থপায়ীতে 
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তেমন কোন সাদৃশ্য নাই। ক্ষুদ্রকায় ইদুর হইতে বিশালকায় হস্তী 
পধ্যন্ত, সকল প্রাণীই স্তন্তপায়ী। জলচর তিমি ছাড়া, এই শ্রেণীর আর 
সকল প্রাণীরই চারিটি করিয়! প্রত্যঙ্গ আছে। ইহাঁদের সকলেরই বুক এবং 
উদরের গর্তের মাঝে মাংসল একটি পর্দা থাকে । শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিবার 
পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই সকল প্রাণীর দেহের ভিতরকার 
এই পর্দা তোমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পার। স্তন্থপায়ী প্রাণীর আর 
একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় একভাবেই 
থাকে। বাহ্যিক প্রাকৃতিক অবস্থা, ঠাণ্ডা কিংবা গরম, যেকোন রকমেই 
থাকুক না কেন, স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল প্রাণী-দেহের উত্তাপ একই 
রকম থাকে । ইহাদের শরীরের চন্ম গণ্ডে পরিপূর্ণ এবং পাখী হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রকমের । এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রানীর লেজ থাকে । এই লেজের 
সাহায্যে তাহাদের গাছে চড়িবার পক্ষে সুবিধা হয়। সাতারকাটা, এবং 
মাছি তাড়ান প্রভৃতি কাজের জন্যও ইহার ব্যবহার করে। 

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মুখে সাধারণতঃ ছুই পাটি ধাত থাকে । ইহ]দের 
খাগ্ের প্রকার ভেদে, দাত ও তাহার খিশ্তাম প্রণালীর তারতম্য হয়। 
তোমাদের পরিচিত যে সকল প্রাণী তোমখা সচরাচর দেখিতে পাও, 
তাহাদের দাঁতের গঠন এবং বিন্যাস প্রণালী লক্ষ্য করিলেই, ইহা বুঝিতে 
পারিবে। এই সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি তৃণভোজী ও কতকগুলি 
মাংসাশী। উহাদের মধ্যে আবার মাংস এবং উদ্ভিদ এই উভয় ভোজীও 
মে না আছে তাহা নহে । ভল্ুকই এই শ্রেণীর প্রাণী। খাদ্য সম্বন্ধে মানুষের 
নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাণীর মধ্যে শুকর কিন্তু 
সকল রকম খাছ্যই খাইয়া থাকে । এজন্য তাহাকে সর্বভূক বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ছুই চারিটি স্তন্তপায়ী প্রাণীর দন্ত বিন্যাস প্রণালীর 
কথ। উল্লেখ করা হইল । 

স্তম্তপায়ী প্রাণীর মধ্যে মাংসাশী প্রাণীর (০৪111012) সংখ্যাই বেশী । 
বিড়াল, কুকুর, শগাল, সিংহ, ব্যান্র প্রভৃতি তোমাদের পরিচিত প্রাণীই ইহার 


১৫৬ 


জীবজগৎ 


উদ্াহরণ। খাচ্ঠের তারতম্য অনুসারে মুখের”৮_বিশেষতঃ চোয়ালের এবং 
দাতের আকারে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সাংসাশী প্রাণীর উপর শীচ 
উভয় চোয়ালের সম্মুখস্থিত কর্তন-দস্তগুলি খুব তীক্ষ থাকে। তাহাদেরই 
ছুই পার্থে একটি একটি কবিয়া ছুইটি শ্বাদস্ত থাকে, ইহার অন্যান্য দাতের 
চাইতে সচল এবং লম্বা । তৃণভোজী প্রাণী অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, হরিণ, 








২.5 এসি 


বিডালেব চোয়াল 


গক, ঘোড়া মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর চোয়ালে 
এই দাত থাকে ন।। মাংসাশী প্রাণীর 
চোয়ালেব শেষ প্রান্তে যে দাত থাকে 
তাহারা মাংস কাটিবার এবং ছি'ড়িবার 
জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহার! মাংস গিলিয়। 
খায় বলিয়। চর্র্ষণ-দন্ত বলিয়া ইহাদের অন্য 
কোন দস্ত নাই। বিড়াল এবং কুকুবেব 
দাত তোমর! ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিয়। 
দেখিতে পার। বিড়াল এবং কুকুরের 
চোয়ালের সম্মুখে, উপর নীচে, চারিটি তীক্ষ 


নৃচল এবং লম্ব। শ্বাদস্ত আছে । তা ছাড়া চোয়ালের প্রত্যেক প্রান্তে ছয়টি 
ছয়টি কিয়া আরও চবিবশটি ছেদন-দস্ত দেখিতে পাইবে। তৃণভোজীব মধ্যে 
ছাগল ও গরুর দ!ত তোমরা অতি 


সহজেই দেখিতে পার। 
নীচের চোয়ালের সম্মুখদিকে আটটি 
কর্তন-দস্ত আছে । উপরের চোয়ালের 
সম্মুখদিকে দাতের স্থানে শুধু একটি 
গদি থাকে। ইহারা এই গদির উপর 


ইহাদের 





চাপ দিয়। ঘাস ছি"ড়িয়া খায়। ঘোড়ার গরুর চোয়াল 
কিন্তু উভয় চোয়ালেব সম্মুখেই ছয়টি ছয়টি করিয়৷ বারটি কর্তন-দস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই চোয়ালের শেষ প্রান্তে ছয়টি ছয়টি করিয়া 


জীবজগও ১৫৭ 


চবিবশটি বড ও দৃঢ় চর্বণ-দস্ত থাকে। স্তন্তপায়ী প্রাণীব দাত নানা আকারের 
দেখিতে পাওয়। যাষ। এই" শ্রেণীরই প্রাণী শুশুকের কিন্তু দাতের আকার 
একরূপ। দন্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী যে একেবারে নাই তাহ বলা চলে না। 
অবশ্য তাহার সংখ্যা খুবই কম। শক্কাবৃত পিগপীলিকাতৃক প্রাণী পেস্গুলীন 
(1১91)0]17) ইহাব উদাহরণ । 

মাংসাশী প্রাণীর দত ছাডা তাহাদের নখ এবং জিব হইতেও তাহাদের 
প্রকৃতিব পবিচয় পাওয়া যায়। বিডাল, ব্যান, সিংহ দর্র্টি প্রণী তাহাদেব 
নখের সাহায্যে শিকাব ধরে বলিষা নখ 


খুব তীক্ষ এবং সবল হয়। ইহাব! 
হাটিবার সময় এই নখ ইহাদের 
পায়ে গদীব ভিতব লুকাইয়া রাখে 
এবং শিকার ধরিবাব সময বাহির | 
কবে। বিডালের পায়ে তোমব৷ ইহা বিডালেব পায়ের নখ 
লক্ষ্য কবিয়া দেখিও। কুকুরেব পায়ের নখ তাহাবা শিকারের সময় ব্যবহার 
করে ন। বলিয়া, তাহাদের নখ তেমন স্ুচল নয় এবং কখনই পায়ে ভিতরে 
লুকান থাকে না। মাংসাশী প্রাণীৰ জিব সাধাবণত: খুব কর্কশ, তাহ! 
দ্বাবা ইহাব। অস্থি সংলগ্ন মাংস তৃলিয়া খাইতে পাবে। তৃণভোজী প্রাণীৰ 
পায়ে নখ থাকিলেও মোটেই তাহা নূচল নয়। হস্তী ও গণ্ডাবের নখ 
দেখিলেই তাহ বুঝিতে পারিবে । মাংসাশী প্রাণী কোপন স্বভাব এবং 
হিংস্র প্রকৃতির, তৃণভোজী প্রাণী সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতিব হইতেই দেখা 
যায়। তাহাদিগকে অত্যাচার না কৰিলে কখনও কাহাব কোন অনিষ্ট 
করে না। পু 
তণভোজী প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি আবাব বোমন্থন অর্থাৎ গিলিত 
চব্র্বণ করে। : প্রথম একবার ঘাস খাবা পুনবায় তাহা মুখে আনে এবং 
চর্ববণ করিয়। থাকে । ছাগল, গক, মহিষ, উট ও হরিণ প্রভৃতি প্রাণী এই 
শ্রেণীর জন্ত। এজন্য ইহাদের পাকস্থলীও কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের। ইহাদের 





১৫৮ জীবজগৎ 


পাকস্থলীতে চারিটি কুঠরী আছে। তাহাদের মধ্যে একটা বেশ বড়। 
ঘাস খাইবার সময় প্রথমতঃ ঘাস ইহাতেই 'জমা হয়। তারপর পুনরায় 
মুখে আনিয়া চর্বণ করিলে পব ঘাসগুলি হজম হইয়া থাকে । বড় কুঠরিটি 





গরুর পাকস্থলী 

একবার ঘাসে পুর্ণ হইলে পরেই এই সকল প্রাণী শুইয়া বিশ্রাম করে। 
এই সময় লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে ইহারা রোমন্থন করিতেছে । 
এই শ্রেণীর জন্তর ক্ষুর সাধারণতঃ মধ্যভাগে ছুইখণ্ডে বিভক্ত দেখিতে পাইবে । 

তণ এবং মাংস এই উভয় খাগ্ঠই যাহারা খায়, তাহাদের মধ্যে এই 
উভয় প্রকার প্রাণীর বিশেষত্বেরই সামপ্তস্য দেখিতে পাওয়। যায়। 

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে প্রায় সকালেই দলবদ্ধ হইয়া নাস করিতে 
ভালবাসে । ইহাতে আত্মরক্ষা এবং শক্রকে আক্রমণ এই উভয় কাধ্যেরই 
সুবিধা হয়। গরু, ভেড়া, মহিষ, নেকরে বাঘ, বানর, বিবর প্রভৃতি প্রাণী 
দলে দলে বাস করে। ইহাদের মধ্যে বিবর দলবদ্ধ হইয়া নানা মত কাজ 
করিয়া থাকে । বিবরের বাসা নিম্মাণ প্রণালী বড়ই আশ্চধ্যজনক। 
দলবদ্ধ ন] হইয়া শুধু একটি কিংবা দুইটি বিবর কখনই এরূপ বাসা নির্মাণ 
করিতে পারিত না। বনের ভিতর নদীতীরে, যেখানে বনু বড় বড় গাছ 
জন্মিয়া থাকে, সেখানে তাহারা তাহাদের স্ৃতীক্ষ রাতের সাহায্যে এ 
সকল গাছ কাটিয়া, নদীর মধ্যে সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করে। গাছের ছালই 
তাহাদের খাদ্য সুতরাং বাধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খাবার জোগারও 
হইয়া যায়। এই বাধের নীচেই তাহারা তাহাদের বাসা নিশম্নাণ করে। 


জীবজগৎ ১৫৯ 


এই বাধ এরূপ দৃঢ় হয় যে নদীর স্রোত অনেক সময় বন্ধ হইয়া! চতুষ্পার্শবর্ভী 
স্থানে বন্যাব স্ষ্টি কবে। 'বিবৰ আকাবে ছুই ফিটের বেশী লম্বা হয় না! 
বন্ধ প্রাণীই তাহার চাইতে আকাবে বড় আছে সত্য, কিন্ত তাহাদের 
সমবেত শক্তির কাছে অনেকেরই শক্তি নিতান্ত সামান্য বলিয়া বোধ হয়। 
খুব বেশী দিনেব কথা৷ নয়, বিবরের বাঁধে নদীব শ্রোত বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে 





বিবব 


একবার বন্য। হইঈয়। কানাডাব পার্খববন্তী বেল লাইন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। 
রেলওয়ে কতৃপক্ষ বিববেব এই বাঁধ ভাঙ্গিয়। দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ক্রমাগত চতুর্দশ বার পুনঃ পুনঃ ইহা মেরামতের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ 
হইলে, শেষ কালে বিবরের দল স্থান পরিত্যাগ কবিয়া চলিয়। গিয়াছিল। 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উচু নীচু হিসাবে তিনটি স্তর আছে। 
নিম্নস্তর (10100900910.55 ), মধ্যস্তর (1121501191১ ) এবং সর্ব্বোচ্চস্তর 
(1১170019181 )1 অষ্ট্রেলিয়। এবং টাস্মেনিয়াতে হংসমুখী (10980110010) 
নামক এক প্রকার স্তন্যপায়ী প্রানী আছে তাহারাই এই শ্রেণীর সব্বনিষ্ন- 
স্তরের প্রাণীর উদাহরণ। ইহার দেহের আকার উদ্িড়াল বা! ভোদরেব 
মত, কিন্তু তাহার মুখে পাতিহাসের মত ঠোঁট ব1 চঞ্চু আছে। তোমবা 


১৬০ জীবজগণ্ 


ইহার ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে । লক্ষ্য করিলে ইহাও 
দেখিতে পাইবে যে ইহার পায়ের অস্থুলীগচলি হাসের পায়ের অঙ্ুলীর 
মত পরম্পর সংলগ্ন। কিন্ত নখ গুলি 
আবার বেশ সবল এবং পুষ্ট। 
ইহাদের সাহায্যে তাহারা নদীর 
ধারে মাটীতে গর্ত খুড়িয়৷ বিশ ত্রিশ 
ফিট মাটীর তলায় বাসা নিন্মাণ । 
করে। ইহারা নদীতে সাতডাইয়। 
নিজেদের খাগ্ধ সংগ্রহ কবে এবং স্তন্ত- 
পায়ী প্রাণী হইলেও পাখীর ন্যায় 
ডিন্ব প্রসব করিয়া থাকে । এছাড়। 
আরেকটা বড় মজার কথা এই যে, 
ডিন্ব হইতে বাচ্চার জন্ম হইলে পর 
ইহাদের মা অর্থাৎ মাদী হংসমুখী, 
বাচ্চাগুলিকে একটি থলিতে তুলিয়। 
রাখে । এই থলি তাহার উদরের নিয়ভাগে গঠিত হয় এবং এই থলির 
ভিতরে বাচ্চাগুলি হুদ্ধ প'ন করিয়া ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। 

তোমর! হয়ত বলিবে ষে হংসমুখী যখন পাখীর মত ডিম্ব প্রসব করে, 
এবং মুখ ও পায়ের আকারও যখন পাখীরই মতন তখন ইহাকে পাখী বলিতে 
আর দোষ কি? পাখীর সহিত সাধারণতঃ ইহাদের সাদৃশ্য কিন্ত এইখানেই 
একরূপ শেষ । বাস্তবিক, যে সরীন্প হইতে পক্ষীর উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহাদের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর। অবশ্য পঞ্ডিতদিগের মতে জলচর 
এবং স্থলচর অধিকাংশ প্রাণীই সরীন্থপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অন্যান্য 
প্রাণী দেহ ক্রমশঃ যে বিশেষ পরিবপ্তিত হইয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা 
করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্ত হংসমুখীর দেহ আজ পর্যান্ত খুন 
সামাম্ত রূপ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। খেচর পাখী কিংবা ভুচর 





জীবজগৎ ১৬১ 


যেকোন স্তন্তপায়ীর রক্ত পরীক্ষা করিলেই গরম বোধ হয়। তাহারা ঠাণ্ডা 
কিংবা গরম যে কোন দেশেই বাস করুক না কেন ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় 
না। সর্ধবদ। গরম স্থানে বাস কবিয়াও এই হংসমুখীর রক্ত কিন্তু সরীস্থপেরই 
মত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা । ইহাতেই ইহার, স্তম্পায়ী প্রাণী কিংবা পাখীর 
চাইতেও যে সরীস্থপেরই সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ তাহা প্রমাণিত হয়, কিন্তু 
মায়ের ছধ পান করে বলিয়! উহাদিগকে স্তন্থপায়ী প্রাণীই বলা হইয়া থাকে | 
ইহারা এক ফুট হইতে একহাত পধ্যন্ত লম্ব। হইতে দেখা যায়। ইচ্চাদের 
লেজ দেখিতে বিবরের মত। গায়েব বং ঘনকটা এবং চক্ষু দুইটি ছোট । 
মাথার বাহিরে কাণ দেখিতে 
পাওয়। যায় না । চঞ্চুতে দাতের 
স্থানে অস্থিনিশ্মিত উচু স্থান 
আছে। অষ্রেলিয়ায় ইচিগ্া 
(150101100,) নামক তাহারই 
আর একজন জ্ঞাতি ভাই আছে। 
ংসমুখীর মত তাহার দেহের 
উপরে রোম নাই কিন্তু সজারুর মত কাটা আছে। দেহের নীচের দিকেই 
শুধু রোম উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিপদ সময়ে ইচিগার কাটাগুলি তাহাদের 
ইচ্ছামত তাহার! দীড়া করিয়! রাখিতে পারে। ইহাব হংসমুখীর মত চণ্ু 
থাকে না। ছবিতে যে লম্বা ঠোটের মত অংশ তোমরা দেখিতে পাইতেছ, 
তাহ। ইহার নাসিকাই বদ্ধিত হইয়া এরূপ চঞ্চুর আকার ধারণ করিয়াছে। 
ইহাদের মুখেও কোন দাত নাই। জিব বেশ লম্বা এবং আটাযুক্ত থাকাতে 
তাহারা ইহার সাহায্যে তাহাদের খাচ্ঠ, পিগীলিকাগুলি বন্দী করিয়া খাইয়া! 
থাকে । ইহাদের মানুষের মত পাঁচটি অন্কুলি আছে। নখগুলি বেশ 
লম্ব( এবং সবল। ইহাদের সাহায্যে তাহার। খুব তাড়াতাড়ি গর্ভ খু'ঁড়িয়া 
গর্তের ভিতর লুকাইয়া পড়ে। হংসমুখীর মত ইহারাও ডিম্ব প্রসব 
করে। ইচিগু! তাহার উদরের নীচে থলের ভিতর ডিম রাখিয়া দেয়। 
৯ 
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সেখানেই ইচিগ্ার বাচ্চা উৎপন্ন হয় এবং মায়ের ছুপ্ধ পান করিয়া 
বাড়িতে থাকে । 

তোমাদের পরিচিত জন্ত কেঙ্গার, দ্বিতীয় স্তরের স্তন্তপায়ী প্রাণী 
(7721500721)। হংসমুখীর স্য।য় ইহারাও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী । বর্তমানে 
ইহাদের যেরূপ আকার দেখিতে পাওয়। যায় তাহ ক্রমশঃ পরিবন্তিত তইয়! 





গঠিত হইয়াছে । তাহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে চারিপায়ে 
দৌড়াইয়া চলার চাইতে, লাফাইয়! চলাতেই আত্মরক্ষার পক্ষে সুবিধা বেশী, 
তখন হইতে তাহারা সেইরূপেই লাফাইয়া চলিবার জন্ চেষ্টা করিতেছিল । 
ইহার ফলে তাহাদের সম্মুখের পাছ্‌টি ক্রমশঃ ছোট হইয়!_ বর্তমান অবস্থাতে 
উপনীত, হইয়াছে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পাছুইটি ও লেজ, সবিশেষ 
পুষ্ট ও সবল আকার ধারণ করিয়াছে । ইহারা ইহাদের লেজের উপর ভর 
করিয়া অনায়াসে বসিয়। থাকিতে পারে । পিছনের পা এবং লেজের সাহায্যে 
ইহারা এত জোরে লাফ দিতে পারে যে, একাদশ ফিট পর্যস্ত উচু বেড়া 
ইহারা অনায়াসে পার হইয়া ষায়। ইহাদের মাংস স্ুখাগ্য এবং চর্ম্মও 
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খুব মূল্যবান জিনিষ। এই উভয় কারণেই মানুষ ইহাদ্িগকে নির্দয়ভাঁবে 
হত্যা করাতে ইহাদের সংখ্য। খুব কমিয়া গিয়াছে । কেঙ্গারু যদিও নিরর্থক 
কাহাকে আক্রমণ করেন কিন্ত কেহ আক্রমণ করিলে খুব সাহসের পরিচয় 
দেয় এবং বীরের স্টায় যুদ্ধ করিয়া থাকে । শিকারী কুকুর কেঙ্গারুর পিছু 
নিলে কেঙ্গার সাধারণতঃ জলে নামিয়া পরে এবং কুকুর কাছে আসিলে 
সম্মুখের পা দ্বারা জলের নীচে চাপিয়া ধরে তাহাতেই কুকুর মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। আর জলের নিকট পধ্যন্ত পৌছাইতে না পারিলে, পিছন ফিরিয়া 
শক্রকে আক্রমণ করে এবং পিছনের পায়ের নখ্‌ দ্বারা কুকুরের উদর একেবারে 
ছিড়িয়া ফেলে। 

মাদী কেঙ্গার বিপদের সময় তাহাদের বাচ্চাগুলি উদরের নীচের 
থলে”তে তাড়াতাড়ি তুলিয়। নেয় এবং পালাইয়া যাঁয়। থলের ভিতরে 
ছাঁন। থাকার দরুণ দৌড়াইতে অনুবিধা হইলে, মাদী কেঙ্গার বাচ্চা গুলিকে 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া শক্রর মনোযোগ নিজের দিকে 
আকষণ করিয়া পালাইয়া যায়। তারপর শত্রুর হাত হইতে জীবনরক্ষা পাইলে, 
ফিরিয়া আসিয়! বাচ্চাগুলিকে তুলিয়া নেয়। এইরূপে শক্রর হাত হইতে 
বাচ্চাগুলিকে রক্ষ। করিতে গিয়া, মাদী কেজারু মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়া থাকে। 

কেঙ্গার শ্রেণীর প্রাণী, অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কেঙ্গারর মত আর 
কোন প্রাণীই এত বড় হয় না। 

স্তন্তপায়ী প্রাণীর মধ্যে সর্ববোচ্চস্তরের যে সকল প্রাণী আছে তাহাদের 
সকলেরই ভ্রণ, ফুল (1912০0112 ) সংযুক্ত । ফুল কাহাকে বলে তাহা হয়ত 
তোমরা জান না। মাতৃগর্ভে এই সকল প্রাণীর ভ্রণ যখন বাড়িতে থাকে, 
তখন এই ফুলের সাহায্যে, জ্ণ মাতৃদেহ হইতে খাগ্য সংগ্রহ করে। মন্ুয্য- 
শিশুও মাতৃগর্ভে এইরূপ ফুল সংযুক্ত থাকে। স্তন্পায়ী প্রাণীর মধ্যে ফুল 
সংযুক্ত প্রানীই শুধু ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রাণীর 
মধ্যে কেঙ্গার তোমর কলিকাতা চিড়িয়াখানায় দেখিতে পাইবে । 


১৬৪ জীবজগৎ 


স্তন্তপাঁয়ী প্রাণীর মধ্যে, এই শ্রেণীব প্রাণী আবার বহু রকমের। 
তাহাদের মধ্যে মাংসাশী (০02171501 ০5)) ক্ষুর সংযুক্ত (0779058.00৭) এবং 
বনমানুষ জাতীয় প্রাণীই প্রধান। ক্ষুরসংষ্ঞ্জ প্রাণী সাধারণতঃ ঘাস 
খাইয়। বাচিয়া থাকে বলিয়া তৃণভোজীও বলা হইয়া থাকে। উল 





পেঙ্গুলীন 


এবং মাংস ভোজী প্রাণীর আকাবগত পার্থক্যেব কথ। পৃবেবও আলোচনা করা 
হইয়াছে। এখানে কতকগুলি উদাহরণের দ্বাবা এই জাতীষ প্রাণীদিগেব 
আবার বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিভাগেব কথা বলা হইল। 

১। আদস্তা (0০71918)- দক্ষিণ আমেরিকাব জঙ্গলে, পিপীলিকা- 
ভূক শন্সংযুক্ত প্রাণী (.৮1 (2107), শ্রথ (১1০0) এবং আবমাডিলো 
(48110201110) নামক প্রাণী 
আছে। তাহাবাই ইহাদের 
প্রকৃত উদাহবণ। শন্ক সংযুক্ত 
পিপীলিকাভূক অর্থাৎ পেঙ্গুলীন, 
(178101117) দস্তহীন | ইহাদের 
ট্টাত থাকে না বলিয়াই শুধু 

আর্মাডিলো ইহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে দস্তহীন 
বল! যাইতে পাবে। কিন্তু অধিকাংশ এই শ্রেণীর প্রাণীর মুখে দাত দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে আব্মাডিলো (111901110) বড় সুন্দর রকমের 





জীবজগও ১৬৫ 


প্রাণী। ইহা আমেরিকাতে জন্মিযা থাকে। পিঠেব উপব দিকে কচ্ছপেব 
আবরণের মত্ত কঠিন আববধ আছে। কিন্তু কচ্ছপেব মত ইহ ধীরগামী ত 
নয়েই বরং খুব তাঁডাতাড়ি দৌডাইতে পাবে । আর্মাডিলে' মাটিব ভিতর গর্ত 
করিয়া বাস করে এবং অপবিষ্কাৰ পবিত্যক্ত জিনিষই তাহার প্রধান খা্ঠ । 

২। তোমবা লক্ষ্য করিলেই-_ক্ষুর সংযুক্ত পাঁ-বিশিষ্ট এবং উদ্ভিদ- 
ভোজী স্তন্পায়ী (70181 কোন কোন প্রাণী যে আকারে খুবই বড 
হইয়া থাকে, তাহ! বুঝিতে পাবিবে। তোমাদেন পবিচিত হস্তী, ঘোডা, গণ্ডাব, 
গক, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীব যে আকারে কত বড় তাহা তোমবা জান। 





এছাড়া ছাগল, ভেড়া, শৃকব প্রভৃতি এই শ্রেণীব প্রাণী, পুব্বোক্ত আস্ত 
শ্রেণীর প্রাণী হইতে যে বেশ বড় সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ নাই। 
এই শ্রেণীর স্তন্থপায়ী প্রাণীর মধ্যে যত রকম অতিকায় জন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাদের মধ্যে আফ্রিকার জলহস্তী (11190960105) ছাঁড়। আর কোন 


১৬৬ জীবজগ 


প্রাণীই জলে বাস করে না। এই জলহস্তী নদী জলেই সচরাচর বাস 
করিতে দেখ। ষায়। এই সকল প্রাণীর মধ্যে ক্ষুরের বা নখের সংখ্যা একরূপ 
নয়। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা দেখিতে পাইবে । ইহাদের 
মধ্যে ঘোড়ার পায়ে মাত্র একটি ক্ষুর, গণ্ডারের প্রত্যেক পায়ে তিনটি ও 
হাতীর পায়ে পাঁচটি করিয়া ক্ষুর বা নখ থাকে। এরূপ ক্ষুরের সংখ্যার 
তারতম্য তোমরা ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ক্ষুর পরীক্ষা করিলেই 
দেখিতে পার । 

ভারতবষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে হাতীর অভাব নাই । ইহারা ইহাদের 
আকার, শক্তি এবং বুদ্ধির জন্য সকল দেশেই পরিচিত। ভারতবধের মত 





গগার 


আফ্রিকাতেও বহু হাতী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সম্পূর্ণ তৃণভোজী 
প্রাণী। ,আসামের সমতল ভূমিতে বড় বড় ঘাসের বনে গণ্ডার বাস 
করে। ইহাদের চন্ম বেশ মোটা । ইহারা আবার ছুই রকমের। কোন 
কোন গণগ্ডারের নাকের উপর মাত্র একটি খড়া থাকে। অন্য জাতীয় 
গণ্ডারের নাকের উপর একটির স্থানে ছুটি খড়গা দেখিতে পাওয়। যায়। 
ইহাদের এই খড়া যে কি, তাহ! শুনিলে তোমার! হয়ত প্রথমতঃ বিশ্বাসই 
করিতে চাইবে না। ,ইহা! তাহাদের চণ্মাজ রোম সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই 


জীবজগৎ ১৬৭ 


নহে। আপাততঃ দেখিতে ইহ! সম্পূর্ণ হাডের মত বলিয়াই বোধ হয, 
বাস্তবিক কিন্তু তাহাদেব এই অস্ত্র বু বোম সমষ্টি একত্রিত হইয়। উৎপক্ন 
হইযা থাকে। গপগ্ডারেব প্রকৃতি সাধাবণতঃ খুবই শাস্ত কিন্তু বাগিলে বড 





দবি-খড্গ বিশিষ্ট শ্বেত গণ্ডাব 


ভীষণ আকাব ধাবণ কবে। জলহস্তীকে (11117১১০14104৯) একটি 
অতিকায় জলচর শুকব নলিলেই হয। ইহাবা অনেক সময নদীতে যে 
সকল ছোট ছোট নৌকা থাকে তাহা আক্রমণ কবিযা ড্রবাইযা দেষ এবং 
নৌকাবোহিদিগকে বধ কবিযা ফেলে। 

৩। মৎস্য সদৃশ্য জলচব স্তন্তপাধী (001৭০০7) প্রাণীব উদাহরণ 
অতিকায় তিমি, শুশুক, উলুকী ([১071015৪) প্রভৃতি প্রাণী। ইহাদের মধ্যে 
তিমির কথা তোমবা সকলেই শুনিয়াছ এবং শুশুক হয়ত তোমরা অনেকে 
দেখিয়াছ। বাছুব যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী হইয়াও দেখিতে পাখীর মত এবং 
আকাশেও উড়িযা বেডাষ ইহাবাও তেমনি স্তন্যপায়ী প্রাণী হইলেও আকাবে 
অনেকট। মাছের মত এবং জলেব ভিতরেই বাস করিয়া থাকে । কোন 
কোন অতিকায় তিমি আকাবে একশত ফুটেবও বেশী লম্বা হইতে দেখ! 
যায়। ইহাঁদেব গায়ের উপর ্তন্তপায়ী প্রাণীব লক্ষণ রোম কখনও উৎপন্ন 
হয় না। চিংডি, কাঁকড়া, ছোট মৎস্য বিশেষভাবে জেলি মাছ প্রভৃতি 


১৬৮ জীবজগৎ 


প্রাণী ইহাদের প্রধান খাদ্য । ইহার মস্তবড় লেজ এরূপভাবে দেহের 
সঙ্গে সংলগ্ন থাকে যে তাহাতে ইহাদের সাতভ়াইবাব পক্ষে বিশেষ সুবিধা 
হয়। উহাদের সম্মুখদিকেব পাখন। ছুইটি সাতড়াইবাব জন্য ঈাড়ের কাজ 





বিশালকাষ দস্তহীন তিমি। 

কবিয়া থাকে । পিছনেব পাখনা ছুইটি একেবাবে লোপ হইয়া যায়। 
শুশুকগুলি খুব দ্রুতগতিতে সাঁতড়াইতে পাবে। মূহুর্ত মধ্যে একস্থান হইতে 
অন্যস্থ।নে চলিয়া যায় এবং জলের উপব ঘন ঘন ভামিয়। উঠে। 

তিমি জাতীয় প্রাণী যদিও জলে বাস করে তবুও আমাদেব মত 
ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে ইহারা জলের 
উপব ভাসিয়। উঠে। যদি কোন কারণে জলের উপর মাঝে মাঝে ভামিয়। 
উঠিতে ন। পারে তবে শ্বাস বন্ধ হইয়া আমাদের মতই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবে। তিমি মাছের খাগ্ভ সংগ্রহ প্রাণালীও আবার বড় আশ্চধ্যজনক। 
ইহাদের মুখে বহু হাড়ের টুকবা মুখের উপর দিক হইতে ঝুলিতে থাকে, 
ইহাদ্রিগকেই তিমির হাড় (৬1419 0০৩) বলে। যদিও তিমি প্রাণীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকারে বড়, ইহাদের খাগ্ কিন্তু নেহাৎ ছোট ছোট 
গ্রাণী। জেলি মাছ খাইয়াই ইহার! প্রায় জীবিত থাকে। এতবড় প্রাণীর 


জীবজগৎ ১৬৯ 


পক্ষে ছুই চারিটি জেলিমাছ যে কিছুই নহে তাহ] বুঝিতেই পারিতেছ। 
সহত্র সহঅ জেলিমাছ একবাৰ্র খাইতে পাইলে হয়ত বা তাহাদের ক্ষুধার 
কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইতে পারে। এজন্য ইহারা একেবারে এক এক দল 
জেলিমাছ মুখের ভিতর বন্দী করিয়া ফেলে। তাহাদের মুখের ভিতরকার 
পুর্ধবোক্ত হাড়ের জাল তাহাদের খান্য ধরিবার ফাদ রূপেই তাহারা ব্যবহার 
করে। যেখানে জেলি মাছ কিংবা ছোট ছোট মাছের! দল বাঁধিয়া বেড়াইতে 
থাকে সেখানে তিমি মাছ তাহার বিশাল মুখ বিস্তৃত করিয়। বসিয়। থাকে । 
আোতের টানে এই মাছের দল তাহার মুখে ভিতর যখন ঢুকিয়া পড়ে, 
তখন মে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, এই হাড়ের জালের ভিতর দিয়া মুখের 
ছুইধারে জল বাহির করিয়া দেয়। মাছগুলি মুখেব ভিতরেই থাকিয়া 





হিং দন্ত সংযুক্ত তিমি। 


যায়। এই মাছের দল কোথায় চড়িয়া বেড়ায় তিমি তাহা দেখিতে পারে, 
হয়ত বা! ইহাদের গন্ধেও ইহারা কোথায় আছে তাহ] টের পায়। তোমরা 
হয়ত বলিতে পার যে তিমি এতবড় প্রাণী হইয়াও এত সব ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রাম 


৯৬১ 


১৭০ জীবজগণ 


খাইবার কারণ কি? কারণ এই যে ইহাদের ক্ঠনলী এত সরু যে তাহার 
ভিতর দিয়। বড় বড় প্রাণী উদরের ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করিবার কোন 
উপায় নাই। এতবড় প্রাণীর এরূপ সরু কণ্ঠনালী বাস্তবিকই একটা 
আশ্চর্য্যের বিষয় । 

তিমি আবার অনেক রকমের আছে । তাহাদের মধ্যে কাহারও 
কাহারও মুখে হাড়ের জাল না থাকিয়া, দাত থাকে, তাহারা ইহার 
সাহাযো প্রাণী বন্দী করিয়া খায়। ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট 
হয়! থাকে । তিমির তৈল, হাড় প্রভৃতি খুব মূল্যবান জিনিষ বলিয়া 
লোকে প্রত্যেক বৎসর বন তিমি বধ করে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে 
তিমি গভীর সমুদ্র জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে বলিয়া আজও আহাদের 
বংশ একেবারে লোপ হইয়া যায় নাই। আমাদের দেশে সৌখীন লোকে 
তামাকের সহিত যে সুগন্ধি অন্বরি নামক জিনিষ ব্যবহার করিয়। থাকেন 
তাহা এই তিমি মাছের তৈল পরিষ্ষ।র করিয়াই প্রস্তুত কর! হয়। 

বহুশত বৎসর পূর্ববের তিমির যে সকল প্রস্তরীভূত কন্কাল দেখিতে 
পাঁওয়। যায় তাহ। নি মনে হয় যে সকল তিমিরই পুরে দাত ছিল। 


রে 2 কচি অবস্থায় এখনও সকল রকম 
রর স 
রি রত. তিমিরই মুখে দাত থাকে, ইহাও 


55 পা 


/৫ রে 2 


রস তাহার আরেকটি প্রমাণ । 
২২১ ৪। মুষিকাদি যে সকল 
ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী 
দাতের সাহায্যে কোন কিছু 
কাটিয়। থাকে তাহাদিগকে দন্তর 
সজারু (1২০90011614) বলে। ইহাদের 
মধ্যে কাহারই আকার তেমন বড় নয়। কাঠবিড়ালী, নেংটি ইছুর, 
খরগোস, সজারু প্রভৃতি প্রাণীই ইহাদের উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই রাত্রিচর প্রাণী। সজারুর গায়ের রোমাবলী এই শ্রেণীর অন্যান্য 
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প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, অর্থাৎ কাটাতে পরিবস্তিত হইয়া যায়। 
এই কাঁটার সাহায্যেই তাহা'র। কুকুর প্রভৃতি শক্রর হাত হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়া থাকে। ইহার! প্রায় সকলেই গর্ভের ভিতর বাস করে। তাহাদের 
দাতের আকারেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, শ্বা-দত্ত বলিয়া কোন ভিন্ন 
রকমের দন্ত নাই। সুবিধা হইলে দাতগুলি তোমরা পরীক্ষা করিয়! দেখিও। 
এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কাঠবিড়ালী প্রায় সকল যায়গাতেই দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। তোমরা বোধ হয় অনেকেই কাঠবিড়ালী দেখিয়াছ। 
কাঠবিড়ালীর পাখ। না থাকিলেও ইহারা এত তাড়াতাড়ি গাছের উপর 
নীচে উঠা-নামা করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা পাখীর মত 
উড়িতেছে। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, গাছের ফল, পাতা ও পাতার কচি 
কুড়ি খাইয়া! ইহার! জীবন ধারণ করে। 
তাহারা তাহাদের চামরের মত লেজ 
উপর দিকে সুন্দরভাবে তুলিয়া রাখে। 
তাহারা পিছনের পায়ের উপর ভর 
দিয় বসে, এবং ছুই হাতে খাদ্য তুলিয়া 
খায়। এসকল বিষয় তোমর! লক্ষ্য 
করিয়। দেখিও। গাছের উপর কিংবা 
তলাতে গর্ত খুঁড়িয়া শীতের জন্য 
ইহারা খাদ সঞ্চয় করিয়া রাখে 
এবং শীতকালে খুব ঘুমায়। ক্ষুধার 
উদ্রেক হইলে ঘুম হইতে জাগিয়! 
সঞ্চিত খাগ্ঠ খাইয়া পুনরায় ঘ্ুমাইতে কাঠবিড়ালী 
দেখা যায়। তাহাদের বাসার নিম্মাণপ্রণালী বেশ সুন্দর। প্রত্যেক বাসার 
সম্মুখে ও নীচের দিকে ছুইটি দরজা থাকে। সম্মুখের দরজা দিয়! শত্র 
আসিয়া! আক্রমণ করিলে, তাহারা নীচের দিকের দরজা দিয় পলায়ন করে। 
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বাঙ্গল। নাম কাঠবিড়ালী হইলেও ইহারা ইছুর জাতীয় প্রাণী এবং 
বিড়াল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । ইহারাও বাচ্চা প্রসব করে এবং 
বাচ্চাগুলি মায়ের ছুধ খাইয়া বাচিয়া থাকে । 

৫। কাটভূক্‌ প্রাণীও (17১০০1102)-_মুষিক জাতীয় প্রাণীরই মত 
আকারে ছোট। তোমরা গন্ধমৃষিক বাঁ ছুছোর কথা অনেকেই শুনিয়াছ। 
হয়ত কেহ কেহব। দেখিয়াও থাকিবে । ইহাদের শরীরের এবং মলের 
দুর্গন্ধের জন্যই ইহাদের এই নাম। মুখে সরু ও লম্বা নাক না থাকিলে 
ইহাদের আকার সম্পূর্ণ মৃষিকের মতই হইঈত। ইহাদের মুখের গর্ত নাকের 
ডগা! হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং নীচের দিকে । এই লক্ষণ গুলি তোমরা পরীক্ষা 
করিয়া ইছুরের মুখের সঙ্গে তুলন! করিয়া দেখিতে পার । 

৬। মাংসাশী প্রাণীর (041770৮00)--কথা পুবের্বেই আলোচন। কর 
হইয়াছে । ইহারাঁও যে একটি প্রধান শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণী বোধ হয় 
তাহা! আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। 

৭। বাছুর এবং চামচিকা প্রভৃতি খেচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের 
(00701-0007) কথা৷ ইতিপুর্ববেও বল। হইয়াছে। ইহারা ইহাদের পাখার 
বিশেষত্বের দরুণ আর একটি ভিন্নশ্রেণীর অন্তভূক্তি বলিয়া ধর! হয়। 

বাহুর এবং চামচিকাঁকে তোমরা হয়ত অনেকে পাখী বলিয়া মনে 
করিতে । ইহারা যখন পাখীর মত উডিতে পারে, তখন তোমাদের এরূপ 
ভূল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। তারপর প্রাচীনকালে শত শত বৎসর 
পধ্যস্ত মানুষের এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই ছিল, স্থৃতরাং তোমাদের আর 
দোষকি? স্তন্তপায়ী প্রাণী এবং পক্ষীদেহ পরস্পর তুলন করিয়। দেখিলে 
বাছুরকে পক্ষী বলিয়া ভূল হওয়ার তোমাদের আর কোন কারণ থাকিতে 
পারে না। পাখীর মত ঠোট কিংবা পালক যে বাছুরের নাই, তাহাও 
তোমর1 একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পার। 

স্তম্তপায়ী প্রাণীর মধ্যে বাছুর কিংবা চামচিকা! যেরূপ পাখীর ন্যায় 
উড়িতে পারে, সেরূপ প্রাণী আর দেখিতে পাওয়। যায় না। ইহাদের হাতের 
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গ্রন্থিযুক্ত কস্কাল সমধিক দীর্ঘ ও পরস্পব চন্সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহারা 
পাখীর মত উডিয়া! বেড়াইতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখিও তাহাদের 
চম্মানিন্মিত পাখা নীচের দিকে পায়েব সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । বাত্রিকালে 
ইহাবা খাগ্য অন্বেষণে বাহিব হয় বলিয়া! সচবাচর ইহাঁদিগকে দেখিতে পাওয়া 





বাছুব 

যায় না। দিনেব বেলা রাস্তাব ধাবে জঙ্গলের ভিতবে বাশেব ঝোপে, 
শমথব1 কোন গাছে, ইহাদিগকে দলে দলে বাস করিতে দেখা যায়। ইহার! 
সাধাবণতঃ ফল খাইয়া জীবন ধাবণ কবে । চামচিকা পোকা-মাঁকড়, ইছব ও 
ছোট ছেটি পাখী ধবিয়া খাইয়া থাকে । ভাম্পায়ার নামক একপ্রকাব বাছুর 
আছে তাহাবা ছাগল, গক, এমন কি মান্ুষেব রক্ত শোষণ কবিয়া খায়। 
সৌভাগ্যক্রমে আমাদেব দেশে সেরূপ বাছুব দেখিতে পাওয়া যায় ন। 
বাছুবের নাকেব উপর যে চন্ম আছে তাহাব অন্ুভবশক্তি খুব প্রখর । 
শুধু ইহারই সাহায্যে ইহার! গন্তবা স্থানের পথ চিনিয়া লইতে পারে। 
আমাদের মত ইহাদেরও পাঁচটি পাঁচটি অংঙ্কুল আছে, কিন্তু আমাদের সহিত 
আকাবে ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য। বুড়ো আন্গল খুব খাট এবং নখ পাখীর 
মত বাকান। ইহার সাহায্যে ইহারা গাছের ডালে ঝুলিয়। থাকিতে পারে। 
ইহাদের রক্ত পাখীর মত গরম। ইহারা বাচ্চা প্রসব কবে। বাচ্চাগুলি 
বুকের ছুধ খাইয়া বড় হয়। তোমর! লক্ষ্য করিলেই, বাছুরের ছোট ছোট 
ছান! যে তাহাদের বুকের উপর ঝুলিতে থাকে, তাহ! দেখিতে পাইবে । 
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৮। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সব্রোচ্চস্তরের প্রাণী (197110595 ), 
লেমুর, নানা আকারের বানর এবং মানুষের কথাই জীবজগতের শেষ 
কথা। ইহাদের আকার গত পরস্পর সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাদিগকে 
একই শ্রেণীর প্রাণী বলিয়া ধর। 
হইয়া থাকে । লেমুর এবং বানরজাতী 
বনচর প্রাণী। ইহারা বনেই বাস 
করিতে ভালবাসে । দক্ষিণ ভারতেই 
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লেমুর হস্তমান 

লেমুরের বাস। ইহারা আকারে ছোট কিন্তু তাহাদের কটা রংএর চক্ষু ছুইটি 
বেশ বড়। ইহার রাত্রিচর প্রাণী, রাত্রিকালে চরিয়৷ বেড়ায় বলিয়াই বোধহয় 
চক্ষু এরূপ বড় হইয়াছে । গাছের ফল এবং নানা রকম পোকাই তাহাদের 
খাগ্ঠ। দিনের বেল! তাহার! গাছের ডালে তাল পাকাইয়! ঘুমায়। মাদাগাস্বার 
দ্বীপেই তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান। সেখান হইতেই ইহারা অন্যান্া স্থানে 
বিস্তৃত হইয়াছে । ইহাদের মস্তিষ্ক, বানর জাতীর মস্তিক্ষের চাইতে খুবই কম 
পুষ্ট । মুখ খেঁকৃশিয়ালের ন্যায় এবং হাত ছুইটি বানরের মত। পণ্ডিতদ্িগের মতে 
যতরকম বানর আছে তাহারা সকলেই এই লেমুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
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পৃথিবীতে বহু বকমেৰ বানব দেখিতে পাওয়! যায়। তাহাদেব 
নাকের ছিদ্র ছুঈটির মাঝখানে একটি সুরু পাতল পর্দা থাকে। তাহাবা 
নানা রকমের খাগ্ই খাইয়। থাকে এবং তাহাদের গাল ছুইটি কতকটা থলের 
মত। খাদ্য সম্মুখে পাইলেই তাহার! তাড়াতাঁড়ি গালেব ভিতর খা্চ পুবিয়া 
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রাখে, তারপর সুবিধামত বিশেষরূপ চ্ব্ণ করিয়া গিলিয়া৷ ফেলে। লেমুরের 
গালে কিন্তু এরূপ কোন থলে থাকে না। গাছের কচি ডগা এবং পাতাই 
তাহাদের প্রাধান খাছ, স্থুতরাং চর্ববনের তেমন দরকার হয় না। সকল রকম 
বানরই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে । বানরের মধ্যে হনুমান, ও 


১৭৬ জীবজগৎ 


ছোট বড় নানাঁমত বানর তোমরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দেখিতে 
পার। এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বন মানুষ" বা গরিলার কথা তোমরা 
প্রায় সকলেই শুনিয়া । ইহাদের শরীরে, বিশেষতঃ দাতে ভয়ানক জোর। 
ইহারা বন্দুকের নাল। কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। দত এবং 
হাঁতের জোর ও দুর্দান্ত প্রকৃতির জন্য, জীবন্ত গরিল৷ ধরা কখনই সম্ভবপর 
হয় না, এ জন্য ইহাকে সচরাচর 
দেখিবার কোনই সম্তাবন। নাই । 
স্তরাং তোমরা যে গরিল। 
দেখিতে পাও নাই তাহা তেমন 
আশ্চধোর বিষয় নহে । 


সিম্পাঞ্জিও গরিলার মত 
আর একটি শক্তিশালী বানর। 
গরিলার মত ইহার। তত ছর্দাস্ত 
নহে এজন্য কোন কোন চিড়িয়।- 
খানায় সিম্পাঞ্জি দেখিতে পাওয়। 
যায়। বড় বড় সিম্পারঞ্জিও 
জীবন্ত ধরা, গরিলার মত 
অসম্ভব । বাচ্চা! সিম্পারঞ্জি ধরিয়। 
আানিলে পোষমানে এবং গরিলার মত এত সহজে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় ন।। গরিলা সহজেই মানুষকে আক্রমণ করে, সিম্পাঞ্জি পালাইয়। 
যাইবার সুবিধা না পাইলে যুদ্ধ করিবার জন্ প্রস্তুত হয়। তাহারা উভয়েই 
আফ্রিকার গভীর বনে বাস করে। সিম্পার্জি ককদিগের বাগান এবং 
ক্ষেত হইতে ফলমুল চুরি করিয়া নিয়! যায়, এজন্য কৃষকের! সময় সময় 
সিম্পার্জি বধ করিয়। ফেলে। 

আফ্রিকার বনে আরও নানা রকমের বানর আছে। তাহাদের মধ্যে 
উরাঙ, উটাঙ, গিবন, বেবুন এবং মেনডরিল প্রভৃতি সকলেরই পরিচিত। 
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ব্রহ্মদেশে মানুষের মত লাঙ্গুলহীন গিবন নামক বানর দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহারা পায়ের' উপর সম্পূর্ণ ভর রাখিয়া মানুষের মত চলিতে 
পারে। লম্ব। হাত ছুইটি কোন কোন সময় মাথার উপর তুলিয়! তাহাদিগকে 
দৌড়াইতে দেখ! যায়। তাহার! শান্ত প্রকৃতির এবং সহজেই পোষ মানে | 

এদের পরেই জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের স্থান এবং প্রথিবীতে 
যেখানে যে মানুষ আছে তাহারা সকলেই একজাতি। প্রাণী হিসাবে তাহারা 
সকলেই এক স্তবেব জীব। এইখানেই জীবজগতের শেষ সীমা । মানুষের 
পর আর কোন উচ্চতর জীব পৃথিবীতে নাই। 

মানুষের সঙ্গে, মানুষের নিয্নস্তরের প্রাণী, কোন কোন্‌ বনমানুষ ব! 
বানরের আশ্চধ্য রকম সাদ্বশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কাত 
পায়ের গঠনেব সঙ্গে তাহাদের হাত পায়ের গঠনেরই যা কিছু তফাৎ । 
তাই বলিয়া মানুষ যে বানর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহ কিন্তু বলা 
চলে না। বড় বড় বৈজ্ঞানিকিগের মত এই যে মানুষ যে প্রাণী হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রাণী হইতে বাঁনরেরও উৎপত্তি হইয়াছে । বহুকাল 
পূর্বে, প্রাচীনতম যুগে এমন একট! প্রাণী ছিল, যাহা! হইতে একদিকে 
যেমন স্ত্রীপুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল তেমনি আবার অন্যদিকে বানরের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের এবং সকল দেশেরই ধর্্পুস্তকে উদ্ভিদ, 
জীবজন্ত এবং মানুষের উৎপত্তির যে বিবরণ লেখা আছে, তাহার সার মর 
এই যে, ভগবান ভূমগ্ডল এবং তাহাতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থপ্টি করিয়াছিলেন। এখানে 
একটি কথ তোমাদ্িগকে স্মবণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ যাহাদের 
পরমায়ু মাত্র একশত বৎসর, তাহাদের পক্ষে একদিন ছুইদিন সময়েই অল্প 
সময় বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চধ্যের বিষয় নহে; কিন্ত ভগবান, 
ধাহার আদি অস্ত নাই, যিনি অনস্তকাল হইতে আছেন এবং অনস্তকাল 
থাকিবেন তাহার অল্প সময়ের অর্থ লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বতসর। মানুষ 
তাহার বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেধে এই কোটি কোটি বৎসরের ভিতর 
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বনু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল, একথ। বৈজ্ঞানিকের। বলিয়৷ থাকেন । 
বানরের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের উৎপত্তি যর্দিও ধারণা করা যাইতে পারে 
না, তবুও মস্ত বড় বনমানুষ, গরিল। হইতে ছোট ছোট লেমুর পর্্যস্ত সকল 
রকমের বানরেই যে একই প্রাণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । 

প্রকৃতি তাহার সম্ভান, উদ্ভিদ, জীবজন্ত এমন কি জড় পদার্থ অর্থাৎ 
যাহা কিছু পৃথিবীতে তোমরা দেখিতে পাও, তাহারা সকলকেই অবিরত 
ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে । এবিষয়ে তাহার ভাঁড়া- 
ড়া কিংবা ভূল ভ্রান্তি নাই। প্রথমতঃ জলে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের 
জন্ম হইয়াছিল। সেই উদ্ভিদ যেমন তাহার পুর্ববাবস্থায় এখনও বর্তমান 
আছে, তেমনি তাহার ক্রমোন্নতির ফলে, নানা আকারের উন্নততর 
উদ্ভিদ এবং প্রাণীরও স্প্তি হইয়াছে। সৌন্দধ্যের আধার এনিমোন, 
যাহাদের কথা-_পৃর্ধরবেই বল! হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই আদি এন্ট 
শেওল। জাতীয় উদ্ভিদ। তারপর ক্রমে ক্রমে পোকা, মাকড়, কীটপতঙ্গ 
মৎস্য, উভচর, সরীন্থপ, পাখী ও নানা আকারের স্তন্যপায়ী যে সকল 
প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার একট সাধারণ ধারাবাহিক বিবরণ 
তোমরা এই পুস্তকে পাঠ করিয়াছ। যদিও পুর্বে আভাষ দেওয়া 
হইয়াছে, তবুও পুনরায় এখানে বলিয়া রাখিতেছি যে, এখনও বনু প্রাণী 
লোক চক্ষুর অন্তরালে বর্তমান আছে। ছুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের 
প্রাণী, যাহাদের মাঝামাঝি কোন প্রাণী এখনও দেখা যাইতেছেনা, 
তাহারা হয়ত এখনও মানুষের অজ্ঞাত, অথবা তাহাদের বংশধরগণ পৃথিবী 
হইতে একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে । ইহাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণী জগতের ক্রমোন্নতির ধারা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে । এবিষয়ে 
দুই একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। লুপ্ত প্রাণীর মধ্যে 
আকিওপটেরিকৃূসের (41011801১67) নাম এই সঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ইহার কথা পুর্বে বল! হইয়াছে। ইন্তার আবিষ্ষারের 
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সঙ্গে সঙ্গে সরীস্থপ এবং পাখীর মাঝামাঝি একটি প্রাণী এখন আর শুধু 
কল্পনার বিষয় নহে । হয়ত এরূপ জীবস্ত প্রাণীও যে না আছে তাহ। কে 





ব্রা ওকাপি কষ্ণসার 


বলিতে পারে? নবাবিষ্কত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ওকাঁপি (0919)1) র নাম 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহ! 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । আফ্রিকার জঙ্গলে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ প্রথমতঃ ইহার 
খবর পাঁন। তখন হইতে ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ইহারা অত্যন্ত 
ভীতু এবং লাজুক প্রানী বলিয়। ইহাদিগকে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। 
সেইজন্তই বোধ হয় ইহারা এতদ্রিন মানুষের নজরে পরে নাই। ইহার 
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আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লম্বা গলা জিরাফ. এবং কৃষ্ণসার মৃগের মধ্যে যে 
বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝা যায়। বেশীদিনের কথা নয়, তিব্বতে 
টেকিন (14100) নামক একটি নূতন প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে । বর্তমানে 
ইহ! লগ্তনের চিড়িয়াখানায় রক্ষিত আছে। ইহা দেখিতে বেশ বড় এবং 
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টেকিন 


লম্বা! শিং বিশিষ্ট । আকারে ইহ! কৃ্ণসার ও গাছলের মাঝামাঝি প্রাণী। 
স্বমের প্রদেশে, উত্তর মহাসাগরের তীরে, মেমথ (00810017011) নামক 
একদল হাতী এখনও বর্তমান আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ যে, অতীত এবং বর্তমানে ষে সকল প্রাণী 
ছিল এবং আছে তাহাদের সকলকেই আজ যদি একত্র করিয়া দেখা 
সম্ভবপর হইত তবে ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক একটা স্থৃত্র বাহির 
করা যাইত। কোন্‌ প্রানীর পর কোন্‌ প্রাণীর আবির্ভাব আমর তাহা 
পরিষ্কাররূপে বলিতে পারিতাম। বর্তমানেও যে সকল প্রাণী মানুষের 
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পরিচিত তাহা হইতেও জীবজগতের ক্রমোননতির ধারাবাহিক যে একটা 
পথ আছে তাহা পবিষ্কার বুঝ! যায়। মাতা প্রকৃতিই জীবজগতে তাহার 





মেমথ 


সম্তানগণকে এই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন । এই ক্রমোন্নতিরই 
চরম বিকাশ বুদ্ধিমান, সমাজ বদ্ধ, ভাষা বাদী জীব মানব,-আমব]। 


সপ্তম অধ্যায় 
জীম্বযজগ্গাত্ স্তভি টব ভ্ভ্জি 


জীবজগতে ভগবানের স্থষ্টি বৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করিলে দেখ! 
যায় যে কীটাণু কীট হইতে আরম্ত করিয়া অতিকায় প্রাণী, এমন কি মানুষের 
জীবনেও এত সব অদ্ভুত এবং আশ্চধ্যজনক ঘটনা ঘটে যাহ। বাস্তবিকই 
বিস্ময়জনক। এই পুস্তকে তাহার অন্ততঃ একটুকু আভাষ যাহাতে পাইতে 
পার তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের মত শত শত পুস্তকেও 





---- নিস 
ক ১ 


বর্তমান কালের ঘোড়। 


জীবজগতের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের কথা বর্ণনা করা কোন মতেই সম্ভবপর 
নহে। ইহার সাহায্যে জীবজগতের বিষয় আলোচনা করিলে, প্রত্যহ 
জীবজগতের যে সকল নৃতন নৃতন বৈচিত্র্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে 
তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে এবং তাহ! হইতে তোমরা অতুল আনন্দ 


জীবজগৎ ১৮৩ 


লাভ করিবে। প্রাণী জগতের বৈচিত্রযসন্বন্ধে আরও ছুই একটি কথার 
আলোচনা করিয়াই এই পুস্তকের উপসংহার করা হইল। 

বর্তমানে যে সকল প্রাণী যে আকারের, সচরাচর তোমরা দেখিতে 
পাও, সহ সহত্র বৎসর পুর্বে তাহাদের আকার কিরূপ ছিল, ইচ্ছা 
করিলে তাহাও তোমরা আলোচনা এবং নানারপ অনুসন্ধান করিয়া 
জানিতে পার। ইহা যে নিতাস্ত 
সহজ নয় যদিও তাহ। সত্য, কিন্তু 
এরূপ বিবরণ জানার আনন্দও ত 
নেহাৎ কম নয়। এই যে হাতী 
ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী তোমাদের কত 
রকম কাজে লাগে, বহু শত বৎসর 
পূর্ব্বে তাহার! দেখিতে কিরূপ ছিল, প্রাচীনতম যুগের ঘোড়া 
জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিলে, তাহ জানিবার জন্য তোমাদের 
নিশ্চয়ই প্রবল আকাজক্ষা হইবে । জীবজগতের আলোচনার ইহাও একটি 
পুথকধারা। ইহার জন্য বনুশত বৎসরের পুবাতন প্রস্তরীভূত প্রাণীর 
ক্কাল ভূগর্ভ হইতে তুলিয়া বিভিন্ন যাছুঘরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
পণ্ডিতেরা ইহার সাহায্যে বনুপ্রাণীর পুর্ব্পুরুষদিগের আকার ও গঠন 
ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্থানে স্থানে পূর্বেও কিঞ্চিৎ 
আভাষ দেওয়া হইয়াছে । 

যে ঘোড়াকে বর্তমানে তোমরা অন্টান্ত তৃণভোজী প্রাণী হইতে, বিশেষ 
ভাবে পায়ের ক্ষুর গঠন বিষয়ে, ভিন্ন রকমের দেখিতে পাও, চিরকালই 
তাহার। এরূপ ছিল না। এখন তাহাদের পায়ে মাত্র একটি ক্ষুর দেখিতে 
পাও, বহুশত বৎসর পূব তাহাদের প্রত্যেক পায়েই পাঁচটি করিয়া ক্ষর 
ছিল। তারপর সময়ের পরিবর্তন ও তাহাদের জীবন সংগ্রামের সুবিধার 
জন্য ক্ষরের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আজ একটিতেই ফ্রাড়াইয়াছে। ঘোড়। 
প্রথমতঃ যখন জল যায়গায় বাস করিত-_তখন তাহ মাত্র একটি সাধারণ 





১৮৪ জীবজগৎ 


প্রাণী ছিল। আকারে প্রায় খেঁকশিয়ালীর মতই বড় এবং পায়ের আকার 
কতকট! খরগোসের মত ছিল। নিতান্ত ছূর্ধবল প্রাণী বলিয়া তাহাদিগকে 
আত্মরক্ষার জন্ত জল! যায়গার উপর দিয়া দৌড়াইতে হইত । উটের 





ইজিপ্টে প্রা হস্তীব পুব্বশুরুষেব মাথার কঙ্কাল 
বিস্তুত পা যেমন মরুভূমির বালির উপর দিয়! চলিবার উপযুক্ত গঠনেই 
গঠিত, তেমনি ঘোঁড়ারও পা জল৷ যায়গার পাঁকে যাহাতে সহজে ঢুকিয়া না 
পরে তাহার জন্যই এরূপ আকারে গঠিত ছিল। তাহাদের এই আকার 





ফান্দে প্রাপ্ধ হস্তীর মাথাব কঙ্কাল 


অবশ্য সহস্র সহন্ন বৎসরেব আগেকার অবস্থা । তারপর ক্রমে শত শত 
বৎসর যেমন ততীত হইতেছিল, এই ক্ষুদ্র প্রংণীও আবার তেমনি আকারে 
পরিবন্তিত হইতে দেখা গেল। প্রত্যেক পুরুষেই ইহারা তাহাদের পূর্ব্ব 
পুরুষ হইতে ক্রমশঃ পুষ্ট ও সবল হইতে লাগিল। তারপর বর্তমান অবস্থা 
বনু সহম্্র বংসর পরে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়।র জন্য 


জীবজগও ১৮৫ 


অনবব্ত দৌড়াদৌড়িতে তাহাদের পা ক্রমশঃ দৃঢ় ও সবল আকাব ধাবণ 
করিল এবং পায়েও ক্ষুর দেখ দ্রিল। তাহাদের পায়ের পাতার অন্গুলীঞ্চলি 
ক্রমশঃ লোপ পাইলে পায়ের মধ্যভাগে মাত্র একটি অন্গুলী রতিয়া গেল। 
ইহা! হইতেই তাহাদের ক্ষুরের উৎপত্তি । এখন ভাবিয়া দেখ, যে প্রাণী একদিন 
প্রায় খেকশিয়ালীর মত বড় ছিল আজ তাহ কত বড় এবং কত পরিবস্তিত। 
বর্তমানে ভাবতবর্ষে এবং আফ্রিকাতেই শুধু হস্তী দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহাদেব বর্তমান আকার হইতে তাহাদের পূর্ববপুরুষদিগেব আকাব 





ষ্ঠ 
পপ 4০ তাপ 
প্রপাতবাতীরার তত তর 6৫ 
ণর্প ৮ 
পে 7৮৮৫ 


আ'মবিকাষ প্রাপ লুপ বিশালকায় হস্তী মাষ্ট ডনেব মাথাব কঙ্কাল 


আবও কতট। যে পবিবস্তিত ছিল এখন তাহার কথাই আলোচন। কবা হউক । 
প্রাচীনকালে ইহাদের আকাব আরও বড় ছিল। বর্তমানে নর হাতীর যে 
ছুটি দাত দেখিতে পাঁও পূর্বে তাহার আকার এরূপ ছিল নাঁ। ইজিপটের 
ভূগর্ভ হইতে হাতীব পূর্বপুরুষের যে. কঙ্কাল পাওয়" গিয়াছে, তাহাতে 
উপবে নীচে দুইটি ছুইটি করিয়। চারিটি বড় লম্বা! দাঁত ছিল। * তারপর 
ক্রমশঃ শুঁড় বাঁ শুণ্ডের উৎপত্তি হইয়া কতকট। আজকালকার হাতীর আকার 
ধাবণ করিয়াছিল। ফ্রান্সেও এরূপ চারিটি দাত বিশিষ্ট হাতীর কঙ্কাল 
ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে । ইহাতে ইউরোপেও যে প্রাচীনকালে 
হাতী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকাতে মাষ্টডন নামক যে 
২৪ 


১৮৬ জীবজগৎ 


বিশালকাঁয় হাতীব কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছ তাহাতে এখনকার হাতীব মত 
মাত্র দুইটি দাত আছে। এই সকল দীতে» গঠন ও অবস্থান পরীক্ষা 
কবিষা। ইহা ও বঝ! যায় যে, হাতীব ছেদন-দন্ত ক্রমশঃ লম্বা হইয়া এইরূপ 
লম্বা! দাঁতের আকার ধাঁবণ কবিয়াছে। ইহা ছাড়া সম্মুখের ছয়টি ছোদন- 
দন্তেব মধ্যে ভাতীব আব একটিও ছেদন-দন্ত নাই । 

ভূগর্ভ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন প্রস্তরীভূত যে সকল কঙ্কাল এ পধ্য্ত 
আপিফ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সবীস্প শ্রেণীব বহু বিশালকায় প্রাণীর 





দেশীহাঁতী ( বর্তমান আকার) 


কঙ্কালই পেশী। এই সকল প্রাণী বর্তমানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ইহারা রূপকথার দৈত্য দানার চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না। 

জীবজগতে খাগ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার ব্যাপার আলোচনা করিলে 
তোমর| *আরও অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখিতে পাইবে । অনেক বন্য 
প্রাণী আছে, যাহার! লুকাঁইয়া থাকিবার জন্য, চতুদ্দিককার উদ্ভিদ ও অন্যান্য 
জিনিষের রংএর সহিত রং মিশাইয়া এরপভাঁবে বসিয়া থাকে যে সহজে 
তাহাদিগকে কেহই প্রায় দেখিতে পায় না। এ বিষয়ের উদাহরণ তোমরা 
এই পুস্তকের ভিতর অনেক দেখিতে পাইবে। বাঘ একটি বড় জন্ত; 


জীবজগৎ ১৮৭ 


কিন্তু তাহারাঁও চারিদিককাব রংএর সাথে রং মিলাইয়া, এরূপভাবে বসিয়া 
থাকে যে সহসা কেহই দেখিতে পায় না। বরফেব দেশের অধীবাসী 
শ্বেত ভল্লুক সাদা ববাফেব সঙ্গে রং মিলাইয়া একপভাবে বসিয়। থাকে যে 
তাহাতে তাহাবা সহজে কোন শিকাঁরীরই নজরে পড়ে না। এছাড়া এবিষয়ে 





শ্বেত ভলগুক 


সামান্ত কীট হইতে আর্ত কবিয়া সকল শ্রেণীব প্রাণীর মধ্যেই কোন ন| 
কোন বকম আত্মরক্ষার ও খাছ্ভ সংগ্রহের একটা পন্থা আছে। এ সকল 
বিষয় চিন্তা করিলে জীব জগতে বৈচিত্রের উদাহরণেব অন্ত নাই । 

জীবজগতে ভগবানের এই সকল স্থষ্টি বৈচিজ্রের সৌন্দর্য্য সম্যক যে 
বুঝিতে পারে তাহাব যে আনন্দ লাভ হয়, তাহার আর তুলনা হয় না। 
তোমবা সেই আনন্দ লাভ কর, তাহা হইলেই সকল রকমের চেষ্টা এবং 
পরিশ্রম স্বার্থক হইল বলিয়া মনে করিব । 





